ইঞ্লগের 


শিক্ষাধারার ইতিহাস . 


-77 


ইংলপ্ডের শিক্ষাধারার ইতিইং 


£ 


Ed n 


1৯ ভুমিকা! 


শিক্ষাই হ’লে| জাতির মনোমুকুর। সেই মুকুরেই প্রতিফলিত 
হয় জাতিগত বৈশিষ্ট্য; এখানেই নিহিত আছে জাতির সমগ্র এতিহ্য 
ও কৃষ্টি । ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের শিক্ষা ধারার_ ইতিহাস আলোচনা 
করলে এই কথা বার বার আমাদের মনে উদিত হ'বে। এদেশের 
শিক্ষার ইতিহাসে নিম্নোক্ত কয়েকটি ব্ষিয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । 

প্রথমতঃ, আমরা বলতে পারি ইংলণ্ডে এতাবৎকাল যে শিক্ষা- 
পদ্ধতি প্রচলিত হ'য়ে আস্ছে তার মধ্যে ইংরেজ জাতির বিশেষ 
বিশেষ গুণপনা আপনা হ'তেই ফুটে উঠেছে । আমর! ইংরেজদের 
জাতিগত, রক্ষণশীলতার কথা জানি। তারা সাধারণতঃ সংস্কার- 
বিমুখ ও বিদ্রোহ-বিরোধী। কিন্তু জীবন-পথে চল্‌্তে গিয়ে যদি 
তারা বোঝে যে কোন বিষয়ে আশু সংস্কারের প্রয়োজন, তাহ'লে 
জীবনের সেই অধ্যায়ে যে কোনরূপে প্রিবর্তন-সাধনে তাদের কোন 
প্রকার কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ থাকে না। ইংলগ্ডে রাজা জনের আমল 
থেকে স্থুরু ক'রে আজ পধ্যন্ত যদি সে দেশের সংবিধানের ইতিহাস 
আলোচন। করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে যে এই বৈশিষ্ট্যই তার 
প্রতিটি স্তরে ফুটে উঠেছে। দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে একথা যেমন 
খাটে, দেশের শিক্ষার ইতিহাসে এই কথা তেমন সমভাবে প্রযোজ্য ' 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্ত পর্যন্ত সমগ্র দেশের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল 
একান্তভাবে প্রক্ষণ-শীল, গতানুগতিক ও মামুলী ছাঁচে ঢালা। 
কিন্তু জাতির কর্ণধারগণ যখন বুঝলেন যে দেশকে অন্যান্য প্রগতিশীল 
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রাষ্ট্রের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চল্তে হ’লে তাদের দেশের 
শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন, তখন তারা কালক্ষেপ 
না ক'রে তাদের সমগ্র মনোযোগ সে দিকে নিবদ্ধ করলেন। 
বাস্তবিক পক্ষে বলতে গেলে বলা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
দশক থেকে স্থরু ক'রে বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থদশকের পর পর্যন্তও 
ইংলণ্ডে যে সব শিক্ষাবিধি পার্লামেন্ট কর্তৃক পাশ হয়েছে ত৷ সবের 
মূলে ছিল ইংরেজ জাতির সংস্কারমুখী মনোভাব ।  প্রগতিবাদী 
রাষ্ট্রগুলি জীবনের সর্ববাধ্যায়ে অগ্রসর হ'য়ে যাবে আর ইংলণ্ড সেখানে 
অনগ্রসর হ'য়ে থাক্‌বে তা ইংরেজ মণীষীরা সইবেন কি করে? এই জন্য 
শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের নিরলস কর্ম্মপ্রয়াসের অস্ত ছিল না । 

ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হ*লো এই 
যে স্থানীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের 
নিয়ন্ত্রণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্য দিয়ে ইংরেজ জাতির 
অন্ত একটি বৈশিষ্ট্য স্থপরিষ্ফুট হয়ে :ওঠে। ইংরেজ জাতি যে / 
স্বাধীনতাকামী জাতি তা সর্ববজনবিদিত। তারা সচরাচর ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা সংরক্ষণে সর্বদাই সচেতন। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে জাতির 
এই স্বাধীনতাপ্রিয়তা বেশ ভাল ভাবেই ফুটে উঠেছে। তারা 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খৰ্ব্ব করতে কোনক্রমেই রাজী নয়। ১৯৪৪ 
সালের শিক্ষাবিধি প্রবর্তিত হবার পর থেকে যদিও কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
মন্ত্রীর দপ্তর খেলা হয়েছে এবং যদিও শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা-সংক্রান্ত 
ব্যাপারে নীতির একত্ব সম্গদরণ করেন, তবুও স্থানীয় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ও কতৃপক্ষ দেশের শিক্ষানীতি নির্ধারণে যথেষ্ট স্বাধীনতা 
উপভোগ করেন। বস্তুতঃ ইংলণ্ডের স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণ 
্বয়চালিত শিক্ষ!সস্থা যারা দেশের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট 
সাহায্য ক'রে থাকেন। 

ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রয়াসের বথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া 
হ'য়েছে। এ দেশের শিক্ষার অগ্রগতির পথে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যথেষ্ট 
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রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ কথা স্বীকৃত হয়েছে ইংলগ্ডে। তার আগে ইংলণ্ডে 
শিক্ষাপ্রসারে ব্যক্তিগত প্রয়াসের একাধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ইংলগ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায় বহুদিন 
থেকে ইংলণ্ডে শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী, হ'য়েছে। ইংলণ্ডের পাবলিক 
স্কুল, গ্রামার স্কুল এবং বিশ্ববিদ্ালয়গুলো৷ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নর। ইংলগ্ডের এই 
সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে শুধু দেশের শিক্ষাপদ্ধতি স্থিরীকরণে 
সাহায্য করেছে তা নয় বরং তারা দেশের ভাগানিযুন্ত্রণে বহুলাংশে 
সাহায্য ক'রেছে। এ কথা প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে ওয়াটার্লুর 
বুদ্ধ বিজিত হ'য়েছিল ইটন ও হ্যারোর ক্রিকেট খেলার মাঠে । 
সত্যই জাতীয় জীবনে ইংলগ্ডের পাবলিক স্কুলগুলোর অবদান অন- 
স্বীকার্ধ। দেশের সৰ্ব্ব অধ্যায়েই এখানকার বিদ্যার্থীরা যে কৃতিত্বের 
, পরিচয় দিয়েছে তাতে এদের কৌলীন্ত এবং গৌরব দুইই বৃদ্ধি 
-পেয়েছ। তাই দ্রেখা যায় যে ইংলণ্ডের বেসরকারী বহু শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষা! পদ্ধতির ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার 
কারেছে। 
ইংলগ্ের শিক্ষাধারার ইতিহাসে আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষর 
হ'লো এই যে এ দেশের শিক্ষাপদ্ধতিকে একেবারে আধুনিক বলা! 
যেতে পারে। বর্তমানে ইংলণ্ডে যে শিক্ষাধারা প্রচলিত, তাকে 
প্রাচীন ও নবতম শিক্ষাপদ্ধতির অপূর্বব সমন্বয় হিসাবে ধরা যেতে 
পারে। এদেশের শিক্ষাধারার মধ্যে রক্ষণশীলতা ও প্রগতিবাদের 
সমন্বয় হয়েছে বলেই এই শিক্ষাপদ্ধতি অন্য দেশের লোকের নিকট 
চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ডের কোন কোন শিক্ষায়তনের 
মধ্যে মহামতি আলফ্্ডের সময়কার শিক্ষাপদ্ধতির চিহ্ন দেখতে 
পাওয়া যায়। এই সব প্রাচীনতম বিদ্যায়তনের পার্থেই আবার 
রয়েছে আধুনিকতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেমন কিণ্ডারগার্টেন ও নাসণরি 
বি্যালয়। শিক্ষার এই ‘দ্বিবিধ ধারাই ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থাকে 
অপরূপ বৈশিষ্ট্য দান ক'রেছে। শ 
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ইংলণ্ডের শিক্ষ।-ইতিহাসে আর একটি বিষয় সবিশেষ লক্ষ্যণীয় ৷ 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যখনই ইউরোপে কোন মহাসমর 
সংঘটিত হ'রেছে, প্রায় তখনই ইংলণ্ডে কোন না কোন শিক্ষাবিধি 
প্রবর্তিত হয়েছে । সমগ্র জাতির স্বাভাবিক অগ্রগতি কোন 
অংশে না ব্যাহত হয় এবং যাতে ইংরেজরা ইউরোপের অপরাপর 
জাতির তুলনার শিক্ষায় দীক্ষায় কোন অংশে হীনতর কলে প্রতিপন্ন 
না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই সব শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল । 
১৮১৫ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৪ সালের মধ্যে যে সব শিক্ষা- 
আইন পাশ হয়েছে, সেগুলির সব কটির সম্বন্ধে এই একই কথা খাটে । 
১৮১৫ সালে ওয়াটালু' যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতন হ'লো বটে, কিন্ত 
ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ইংলিশ 
পয়ংপ্রণালীর তরঙ্গবাহিত হ'য়ে ইংলগ্ডের তটভূমিতে আঘাত হানছিল। 
এর অবশ্যন্তাবী ফল হ’লো ইংলগ্ডের ১৮৩২ সালের সংস্কার 
আইন। এতদিন রাজনৈতিক অধিকার অভিজাত সম্প্রদায়ের 
একচেটিয়া ছিল। কিন্তু এর পর থেকে ইংলগ্ডেধ জনসাধারণ রাজ- 
নৈতিক অধিকার লাভ ক'রলো। এর আগে শিক্ষাদেউলের 
দ্বার জনসাধারণের নিকট ছিল অবরুদ্ধ । কিন্তু রাজনৈতিক 
অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে যখন ইংলণ্ডের জনসাধারণের .ভোটদানের 
অধিকার সম্প্রসারিত হ’লো, তখন জনসাধারণের মধ্যে এক, 
স্বতোৎসারিত অনুপ্রেরণার সঞ্চার হ’লো । ইংলগ্ডের জনসাধারণ 
শিক্ষালাভের জন্য এক স্বাভাবিক অন্থপ্রেরণ! অনুভব ক'রতে লাগলো ॥ 
১৮২০ সালের এক শিক্ষা-সংক্রান্ত বিল পালণমেন্টে উত্থাপিত হ/য়েছিল। 
কিন্ত চার্চ অব ইংলণ্ডের তীব্র বিরোধিতার ফলে সে বিল তুলে 
নেওয়া হ'য়েছিল। কিন্তু জনসাধারণের নিরন্তর দাবীকে সরকার পক্ষ 
আর বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। ১৮৩৩ সালে শিক্ষা- 
বাবদে সবর্ব প্রথম ২০,০০০ পাউণ্ড বরাদ্দ করা হ'লো। ইংলগ্ডের 
ইল জনসাধারণের সস্তান-সম্তভতিদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং তাদের 
জন্য বিদ্যালয়গুহ নির্মানের জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হবে। ১৮৩৫ 


নি 
লে 


সস 


| 
| 


ভুমিকা ¢ 


সালে পাললামেন্ট নর্মাল স্কুল নির্মানের জন্য আবার ১০,০০ পাউণ্ড 
বরাদ্দ ক’রেছিল। এই সময় থেকে শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রের সজাগ দৃষ্টি 
সবিশেষ লক্ষ্যণীয় । 

এর পর ইউরোপের ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা হ’লো| অষ্ট্রো- 
প্রাশিয়ান্‌ সমর । এই সংগ্রামে অষ্টিয়ার সুবিশাল বাহিনী স্তাডোয়। 
প্রান্তরে উদীয়মান প্রাশিয়ান্‌ বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পারাজিত 
হ’লে|। জাৰ্ম্মান সম্রাটের গর্ব্বোদ্ধত শির নত হ'য়ে গেল প্রাশিয়ার 
সামরিক শক্তির কাছে। ১৮৭০ সালে আবার এই প্রাশিয়ান সৈন্য 
বাহিনী সিডান প্রান্তরে এতাব্ৎ্দুর্ভেগ্য ফরাসী সৈন্যবাহিনীর বিজয়- 
গৌরব শান ক'রে দিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রে নিল। 
এর ফলে ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে ফ্রান্সের একাধিপত্য চির- 
তরে খর্ব হ'য়ে গেল। সমগ্র ইউরোপ এবং বিশেষ ক'রে ইংলগ্ডের 
মণীষীরা ভাবতে লাগলেন যে প্রাশিয়ার এই সামরিক বিজয়ের 


. পশ্চাতে রয়েছে নিশ্চয়ই তাদের দেশের অপূর্বব শিক্ষাব্যবস্থা । 


তাই ইংলগ্ডের শিক্ষানুরাগী নেতৃবৃন্দ ১৮৬০ সালে পাশ করলেন 
ফরষ্টার বিধি। এই আইন পাশ হবার পর থেকে ইংলগ্ডের 
প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার প্রয়াস হলো। পাঁচ 
থেকে তের বছর বয়সের বালক বালিকাদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা 
সম্প্রসারিত. হলো এবং দুঃস্থ অভিভাবকগণের ছেলেমেয়েদের 
অবৈতনিকভাবে পড়াবার ব্যবস্থাদি হ’লে!। 

১৯০২ সালে যখন বুয়ার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো, তখন 
ইংলণ্ডে পাশ হণলো৷ ১৯০২ সালের বোর্ড অব এডুকেশন আইন। 


১৯৪৪ সালের পুর্ব পর্য্যন্ত এই আইনই ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার 


ভিত্তিস্বরূপ ছিল। তারপর প্রথম বিশ্বসমর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই 
ইংলণ্ডে প্রবন্তিত হ’লো নূতন আলোসন্ধানী ফিশার আইন। 
অর্থ নৈতিক মন্দার দরুন অবশ্য এই আইনকে কোনদিন কার্যকরী 
ক'রে তোলা সম্ভব হয়নি। এর পর দ্বিতীয় বিশ্বদংগ্রামের শেষ 
অধ্যায়ে ইংলগ্ড প্রবন্তিত হ'লো৷ ১৮৪৪ সালের যুগপ্রবর্তক শিক্ষা 


৬ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


আইন। প্রায়ই দেয়া যায় যে প্রতিটি বিরাট সংগ্রামের পর মানুষের 
মনে স্বতঃ একট! প্রশ্ন উদিত হয়_কেন এই নিরর্থক প্রাণ নিয়ে 
খেলা, কেন এই নির্মম নৃশংস হত্যার তাণ্ডবলীলা? মানুষের 
অন্তরের উদগ্র লোভ ও নির্লজ্জ স্বার্থ কি তার স্বাভাবিক হৃদয়বত্তা ও 
মানবতাকে দমিয়ে রাখবে চিরন্তন? তা যদি সম্ভব হয়, তাহ’লে 
মানুষের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোথায়ও কোন ক্রটি 
আছে, যার ফলে মানুষের সভ্যতার ইমারতে মাঝে মাঝে ধ্বস নামে । 
সভ্যতার ও সংস্কৃতির স্নিগ্ধ আলো এখনো যুদ্ধামোদী বাক্তিদের 
মনের ঘনাগ্ধকার দূর করতে সমর্থ হয় নি। কিন্তু তবুও আশাবাদী 


মানুষ হাল ছাড়ে না। তার মনে জাগে তীব্র আকাঙজ্সা_-সমস্ত মানব 


সমাজকে সে আবার নূতন ছাদে গণড়ে তুলবে ; তাকে নিয়ে যেতে 
চায় নবতর আলোর দেশে ; অসত্যের মোহশাশ কাটিয়ে তাকে সত্যের 
ও কল্যাণের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। একমাত্র শিক্ষাই 
যে যথাথ মানুষ তৈরী করে তাকে উজ্জল ভবিষ্যৎমর চরম 
পরিণতিতে পৌঁছে দিতে পারে একথা সববজনস্বীকার্্য। প্রতিটি 
শিক্ষা সংস্কারের মূলে নিহিত থাকে মানবের আত্মিক বা পরমার্থিক 
উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠতর সমাজব্যবস্থার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা । তাই ইংলগ্ের 
শিক্ষান্থুরাগী মণীষীরা দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাণ থ 
বিমানের অশান্ত বোমা বর্ষণ, দেশ আক্রমণের আসন্ন 'ভয় ও সহস্র 
নর-নাবীর ঘোরতম দ্ুর্দিনের মধোও শিক্ষাসংস্কারের চেষ্টায় বিরত 
হন নি। বরং জাতির সব কিছুই যেন নির্ভর করছে এই ১৯৪৪ 
সালের শিক্ষা আইনের ওপর এমনি ভাবেরই আকড়ে ধরেছিলেন 
তারা এই আইনকে । সমগ্র জাতির দীর্ঘ দিনের বাসনা পরিপুরিত 
হ'লো এই আইনের মাধ্যমে । 


মর মধ্যে অসংখ্য বোমারু | 


3) 
সুচনা 

ইউরোপের প্রাচীন শিক্ষাধারার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা 
যায় যে ইউরোপীয় দেশগুলিতে শিক্ষার গোড়াপত্তন হয় শিক্ষানুরাগী 
ব্যক্তির স্বতোৎসারিত প্রচেষ্টা দ্বারা । উদাহরণস্বরূপ আমরা ধরতে 
পারি__রোমক সাআ্রাজ্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল, তার মূলে 
রাষ্ট্রের কোন প্রয়াস ছিল না, তা” অনুপ্রাণিত হ'য়েছিল কতিপয় 
শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি কর্তৃক । ইউরোপের মধ্যযুগের শিক্ষার ইতিহাসেও 
অনুরূপ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় । এই সময়কার শিক্ষনীয় বিষয় 
এবং শিক্ষাক্ষেত্রের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মূখ্যতঃ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম.ঘেযা 
এবং তদানীস্তন শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে চার্চের কুক্ষিগত ছিল। 
কিন্তু বর্তমানে প্রগতিবাদী সকল রাষ্ট্রে শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার 
প্রয়াস চলেছে; রাষ্ট্রের নাগরিকগণের শিক্ষার গুরু দায়িত্ব এখন 
রাষ্ট্রকেই বহন করতে হচ্ছে । ইউরোপে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যন্তিগত 
প্রচেষ্টার স্থলে রাষ্ট্রের ব্যাপক প্রয়াস অবশ্য আকস্মিকভাবে আসে 
নি, তা এসেছে অতি ধীর মন্থরগতিতে এবং ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে । 
ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে এই উক্তি খুব বেশী ক'রেই প্রযোজ্য ; কারণ 
ইংরেজরা যুগান্তকারী চমকপ্রদ বিপ্লবের চাইতে বিবর্তনবাদে 
অধিকতর আস্থাশীল এবং এখানেই নিহিত আছে ইংরেজদের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য || 

ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির মত ইংলণ্ডেও শিক্ষা এককালে 
ছিল দেশের ধনিক সম্প্রদায়ের একচেটিয়া কারবার ; সেখানকার 
অগণিত জনসাধারণ ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন এবং অজ্ঞানতমসাবৃত। 
কেবলমাত্র সঙ্গতিশীল ও ধনশালীদের সন্তান সন্ততি ছাড়া কেউই 


৮ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


পেত না জ্ঞানের উদার আলোক | জ্ঞান ও শিক্ষার মন্দিরের পবিত্র 
দ্বার অবরুদ্ধ থাকত তথাকথিত দরিদ্র শ্রমজীবীদের কাছে। ইংলণ্ডের 
প্রাচীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভেদের উপর এবং 
এই শ্রেণীগত তারতম্যই ছিল এই সময়কার ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার 
মাপকাঠি । 

কিন্তু শ্রেণীগত শিক্ষাব্যবস্থা ইংলণ্ডে খুব বেশীদিন কায়েমী 
হ'য়ে রইলো না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে প্রতিবেশী ফ্রান্সে 
যখন যুগাস্তকারী বিপ্লবের সামা, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অমৌঘবাণী 
সমগ্র ইউরোপের বুকে এক অভিনব আলোড়ন এনে দিয়েছিল, 
তখন ইংলিশ পয়ংপ্রণালীর অপর পারে অর্থাৎ ইংলণ্ডের তটভূমিতে 
সেই বাণীর তরঙ্গ আছাড় খেয়ে প'ড়ছিল। গণতন্ত্রের ভাবধারা 
যেমন সমগ্র ইউরোপকে করেছিল প্লাবিত, তেমনি ইংলগুও সেই 
ধারায় স্নান ক'রে উঠেছিল। জনসাধারণের শিক্ষার অধিকারের 
দাদী কালের অগ্রগতির সঙ্গে দিন দিন স্বীকৃত হ’চ্ছিল এবং 
শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য ও শ্রেণীবৈষম্য যীরে ধীরে বিদুরিত হাচ্ছিল। 
খে কোন গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও উন্নতি একান্তভাবে নির্ভর করে এর 


নির্ভর করে সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার উপর। গণতান্তিক রাষ্ট্রে 
যাতে রাজনৈতিক স্থায়িত্, সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক 
অগ্রগতি অব্যাহত থাকে, তার জন্য চাই সর্বসাধারণের হিতকর 
শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাই ভাবী নাগরিকের জীবনকে গড়ে ভোলে। 


বার্কেনাফ, তার "ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে” বলেছেন,_-«ইংলপ্ডে 
উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস শ্রেণীস্বার্থের মূলদেশে 
নিরন্তর আঘাত হানার কাহিনী । এককালে ইংলণ্ডের প্রাথমিক 


সুচনা নি 


শিক্ষা নির্ভরশীল ছিল ব্যক্তিগত বদান্ততার উপর; এখন ব্যক্তিবিশেষের 
সামাজিক পৰ্য্যায় অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্ত্রযোগলাভই একটি বিশেষ 
অধিকার ব'লে স্বীকৃত হ'চ্চে। আজ যে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা- 
পদ্ধতি প্রচলিত, তা পরীক্ষামূলক ধীর বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী 
ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। এর মাঝে লুকিয়ে আছে এর 
সফলতা বিফলতার ইতিবৃত্ত, আর সেই সঙ্গে মিশে আছে সময়ের 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার একটি ভাব এবং আপোষমূলক প্রবৃত্তি ৮ 
কিন্তু একটু অনুধাবন আর বিচার করলেই আমরা দেখতে পাব যেঁ 
ইংলণ্ডের শিক্ষাধারা এখনও শ্রেণীগত স্বার্থভাব থেকে সম্পূর্ণ বিনির্ঘুক্ত 
হতে পারে নি। 

সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় 
ধ'রে ইংলগ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বলতে বোঝাত নার্সারি ও শিশু- 
শিক্ষাকে । এ ছু'টোই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার প্রধানতম অঙ্গ। 
কিন্তু এই শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক’রতো পরোপকার বৃত্তি- 
সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষের অকুণ্ঠ দানশীলতা! ও নিরলস প্রয়াসের উপর। 
(ধনীর দুলালরাই এর ফলভোগকারী ছিল। আবার এই সব শিক্ষা- 
নিকেতন চার্চের দ্বার! প্রায়শঃই প্রভাবাম্বিত হ'তো। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে সব প্রাথমিক শিক্ষালয় চালু ছিল, সেগুলোকে 
প্রধানতঃ তিনটি পধ্যায়ে ফেলা যেতে পারে; যথা, প্রাইভেট, গৃহ- 
বিদ্যালয় ও বিগ্ভালয়। প্রাইভেট. বিছ্যালয়গুলিই ছিল সংখ্যায় 
[অধিক । দুঃস্থ ঘরের সন্তান ব্যতীত অপরাপর ঘরের শিশুরা এই 
সব শিক্ষালয়ে পাঠাভ্যাস করত। অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে এবং 
সম্পূর্ণ নিঙ্গেদের দায়িত্বে ব্যক্তিবিশেষ এই সকল বিদ্যালয় পরিচালনা 
ক'রতেন। যে সকল ছাত্র এই সমস্ত প্রাইভেট স্কুলে অধ্যয়ন 
ক'রত তাহাদের সকলকে বেতন দিয়ে পণড়তে হ'তো। উদ্দেশ্য, 
শিক্ষাপ্রণালী ও সংগঠন ব্যাপারে এই বিষ্ভালয়ুলির মধ্যে সবিশেষ 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হ'তো।. কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষা 
দেওয়া হ'তে। বাণিজ্য-সক্রান্ত বিষয়াদি, কোনও বিদ্যালয়ে আবার 
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লিখনপ্রণালী, কোন কোন বিদ্যালয়ে আবার অঙ্কের উপর জোর 
দেওয়া হ'তো বেশী, কোন কোন শিক্ষায়তনে কেবলমাত্র পঠনই 
শেখান হ'তো ; আবার কোন কোন শিক্ষালয়ে কিছুই শেখান হ’তো 
না! যে সকল ব্যক্তি জীবনের অর্থকরী বৃত্ধিতে সাফল্যলাভ 
ক'রেতে পারতে৷ না, তারাই এই সব প্রাইভেট শিক্ষায়তনে শিক্ষকতা 
কারতেন। কোন কোন শিক্ষক আবার তাদের শিক্ষকতা কাজের 
সঙ্গে সঙ্গে নানা কাজে লিপ্ত থাকতেন, মায় জুতো সার! থেকে 
ধর্ম প্রচার পর্য্যন্ত ৷ 

যে সকল গৃহ-বিষ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব 
শিক্ষাব্যবস্থা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে থাকত সীমাবদ্ধ । 
এখানকার ছাত্রদের ঘরে পড়িয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। 

সর্ববশ্রেণীর দুঃস্থ ছাত্রদের প্রাথমিক 
বি্ালয়গুলির দ্বার থাকতো অবারিত । 
আবার বিভিন্ন রকমের হ'তো-_ 
রবিবারের বিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয়, 
সংলগ্ন বিদ্যালয় । 


ফরাসী বিপ্লবের আগে ইংলণ্ডে' যে প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি 
প্রচলিত ছিল, তার মাঝে প্রতিফলিত হয়েছিল ইংলণ্ডের 
সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্যও তারতম্য । রাজনৈতিক. ও সামাজিক 
জীবনের প্রতিটি স্তরে, ধনী, নিরধন, 
শ্রেণীর মধ্যে যে বৈষম্য ও বিভেদ ছিল, তা অতি উৎকট আকার 
ধারণ ক'রেছিল। গরীবরা বিভ্তহীন বলেই শিক্ষালাভে ছিল 
বঞ্চিত। সমাজের উদ্ধতন লোকেদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল 
হয়েছিল যে বিধির অমোঘ বিধানে গরীবরা গরীব হ'য়েই জন্মেছে, 
তারা অঙ্ঞানতাপস্কে থাকবে চিরকালই নিমজ্জিত ; তের জন্য নেই 
জারজ হানি লিকার বাবাও ইভ তারান্জবেছে নতি ও 
অজ্ঞানতার মাঝে, চিরজীবন কাটাতে হবে তাদের পঞ্ছিল 
পরিবেশের মধ্যে । 


শিক্ষাদানের জন্য দাতব্য 

দাতব্য বিদ্যালয়গুলো 
যেমন, গ্রাম্যধর্ম্মায়তনের বিদ্যালয়, 
শ্রমকেন্্র ও দাতব্যচিকিৎসালয়- 


[বস্থা ছিল, সেখানকার * 


অভিজাত শ্রেণী ও শ্রমিক. 


স্থচনা ১৯ 


গণ-শিক্ষার বিরুদ্ধে এই প্রকার বিরূপ মতবাদ থাকলেও 
ইংলগে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এই সময় থেকে এমন একটি 
প্রয়াস দিন দিন স্পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছিল যাতে ইংলগ্ডের জনসাধারণ 
শিক্ষার অনাবিল আনন্দ ও উজ্জল আলোক হ'তে কোনদিন বঞ্চিত না 
হয়। শিক্ষামূলক এই সব প্রচেষ্টার পশ্চাতে সাধারণতঃ কোন না 
কোন ধৰ্ম্মীয় মনোভাব অথবা উৎকট কোন সামাজিক দুর্ণীতির বিরুদ্ধে 
অভিষানকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে দেখা গেছে। গণশিক্ষা 
প্রবর্তন ও প্রসারকল্পে নানার রকমের জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হ'তে লাগল। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে গ্রাম্য ধর্ম্মায়তনগুলির 
দাতব্য-বিদ্যালয় আন্দোলন. ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়ের আন্দোলন, রবি- 
বাসরীয় বিদ্যালয়ের আন্দোলন ও তাদের কৃতকাধ্যতা৷ লক্ষ্য করার 
বিষয় হ'য়ে দড়িয়েছিল। যদিও এই যুগের ধর্মমূলক ও 
পরোপকারমূলক আশা-আকাঙক্ষার মধো এই সমন্ক আন্দোলনের 
বীজ ছিল সুপ্ত হ'য়ে, তবুও একথা৷ অনন্বীকার্ধ্য যে ইংলণ্ডে অর্ব্ব- 
জনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার পথকে সুগম ক'রে 
দিয়েছিল এই আন্দোলনগুলি। 

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অথবা বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক 
শিক্ষায়তনগুলি কি লক্ষ্যের দিক দিয়ে, কি শিক্ষাপ্রণালীর দিক 
দিয়ে, কি সংগঠনের দিক দিয়ে এবং কি প্রভাবের দিক দিয়ে ছিল 
একেবারে আলাদা আলাদা । কোন কোন শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য 
ছিল পঠন, লিখন ও গণিত বিষয়ে সামান্য জ্ঞান দান করা; কোন 
কোন বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের ছুংস্থ অবস্থার উন্নতি 
সাধন আবার কোন কোন বিদ্যানিকেতনে নীতিশিক্ষা ও ধর্মাশিক্ষাই 
ছিল প্রধানতম শিক্ষাণীয় বিষয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অধি- 
বেশন হতো! দিনের বেলায় । আবাসিক বিদ্যালয় খুব দুর্লভ ছিল 
না। রবিবাসরীয় সান্ধ্য বিদ্যালয়ের অপ্রভুলতা ছিল না। ভ্রাম্যা- 
মান বিদ্যালয়ের সংখ্যা যে. খুব কম ছিল এমন নয়, বিশেষ ক'রে 
ওয়েল্‌সে এই বিদ্যালয়ের সংখ্যাই ছিল বেশী। কতকগুলো প্রাথমিক 
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বিদ্যালয় আবার জন-সাধারণের কাছ থেকে টাদা তুলে নিজেদের 
ব্যয়ভার বহন ক’রতে| ৷ কোন কোন শিক্ষালয়ে আবার শিক্ষার্থীদের 
খাওয়াবার এবং কাপড়-চোপড় দেবার ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক 
শিক্ষা ইংলণ্ডে প্রধানতঃ অবৈতনিক ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে 
অবশ্য কিছু কিছ বেতন নেবার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় সব প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ বলে পরিগণিত 
হ'তো। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রশ্নোত্বরের সাহায্যে শিক্ষাবিধি 
ছিল প্রচলিত ৷ 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে সকল প্রাথমিক শ্রম-কেন্দ্র বা 
রবিবাসরীয় শিক্ষানিকেতন ছিল, সেগুলি অতিশয় জনপ্রিয় হ'য়ে 
উঠেছিল। শ্রম-কেন্দ্রগুলির জনপ্রিয়তার আবার একটি কারণ 
আছে। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অর্থোপার্জনের 
একট! বাবস্থা ছিল। ছুঃস্থ পরিবারের সন্তান-সন্ততি তাদের 
সাংসারিক আয়ের অপ্রতুলতাকে নিজেদের শ্রমলন্ধ অর্থদ্বার! খানিকট। 
প্রশমিত করার প্রয্নাস পেতো । রবিবাসরীয় বিদ্যালয়গুলোও কম 
জনপ্রিয় ছিল না; কারণ, সপ্তাহের অন্যান্য কাজের দিনে শিক্ষার্থীদের 
উপার্জনের পথে কোন প্রকার বিল্পু না ঘটিয়ে এ শিক্ষালয়গুলি 
অনেক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিল । 

পরে যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যায়তনগুলোর কথা বলা হয়েছে 
সেগুলোর পাঠাস্ুচী ছিল সঙ্কীর্ণ এবং দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সীমাবদ্ধ 
একথা বলাই বানুল্য। কিন্তু একথা সবাইকেই স্বীকার করতে 
হ'বে যে এই সমস্ত বিদ্যামন্দির ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রসার ও উন্নতির পথকে অনেকখানি স্থগম ক'রে দিয়েছিল। অবশ্য 
এ যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধন্মীয় ও শিল্প সংক্রান্ত আন্দোলন 
গুলি গণশিক্ষার আন্দোলনকে বলবন্তর ক'রে তুলেছিল। 


উনবিংশ 
পতাবদীর প্রথম পাদে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে সব শ্বৈচ্ছিক সংস্থা 
গড়ে উঠেছিল, তাদের মূলে রয়েছে মেথডিষ্টদের কর্মপ্রয়াস। 


আবার এই সময়ে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ইংরেজদের জীবন ও চিন্তা 
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ধারাকে অনেকাংশ প্রভাবান্বিত ক*রেছিল। সাম্য ও স্বাধীনতার 
বৈপ্লবিক আদর্শ জনগণের অধিকার-বোধকে ক'রে তুলেছিল উদ্দ্ধ। 
এতে ন্বভাবতঃই ইংলণ্ডে গণ-শিক্ষার আন্দোলন বেশ জোর 
পাচ্ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে সবায়ের সম-স্থুযোগ-লাভের নীতির উপর; 
ইদানীং জোর দেওয়া! হচ্ছিল বেশী। শিক্ষাবিষয়ে চার্চের সদ্দারি' 
আর যেন কেউ বরদাস্ত করতে পারছিল না। শিক্ষাকে রাষ্ট্রয়ত্ত 
করার অভিলাষ জনগণের মনে দিন দিন প্রবল আকার ধারণ, 
ক'রছিল। রর 

এই সময়ে আবার ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব দেখা দিয়েছিল ; ফলে” 
ইংলণ্ডের বহু গ্রামবাসী নিজেদের গ্রাম ছেড়ে শিল্প-প্রধান নগরাঞ্চলে 
বসবাস করতে সুরু ক'রেছিল। এর অবশ্যন্তাবী ফল হ’লো শ্রমিক- 
শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য এবং সংখ্যাগুরু শ্রমিকশ্রেণী দাবী করতে লাগলো! 
গণশিক্ষার | 

এই সব নবতম ভাবধারা ও আলোড়নের তরঙ্গাভিঘাতে ইংলণ্ডের 
রক্ষণশীলতার কায়েমী ইমারতের ভিত্তি দিন দিন শিথিল হয়ে 
প’ড়ছিল। এসবের ফল হ’লো হদুরপ্রসারী। এতে যারা ছিলেন 
রক্ষণশীল, তাঁরা হ'য়ে উঠলেন অধিকতর প্রতিক্রিয়াপরায়ণ ; আর 
যারা ছিলেন উদায়নৈতিক তারা হয়ে উঠলেন অধিকতর প্রগতিবাদী । 
অনেকের যেমন গণ-শিক্ষার প্রতি বিমুখতা৷ বাড়তে লাগলো, অনেকের, 
আবার তেমন জন-শিক্ষা'র প্রসার জীবনের চরম কাম্য হ'য়ে দাড়ালো ৷ 
এই সময়কার জনমত অবশ্য দাবী জানাচ্ছিল-__শিক্ষাকে যেন রাষ্টরাধীন। 
করা হয়; শিক্ষা যেন চার্চের কবল থেকে হয় মুক্ত ; এবং প্রাথমিক 
শিক্ষা যেন বাধ্যতামূলক । এযাডাম্‌ স্মিথ, ম্যাল্থান্‌, পেইনপ্রমুখ 
চিন্তাবিদ মণীষিগণ ছিলেন সকলেই 'অগ্রসরপন্থী। দার্শনিক 
গভউইন প্রমুখ মণীষীরা আবার বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করতেন । 
তারা ঝলতেন শিক্ষাকে কোনদিনই রাষ্ট্রায়ত্ত করা সমীচীন ও 
যুক্তিযুক্ত নয়। 3 - 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে শিক্ষাজগতের আদর্শ ছিল এই: 
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য়ে যার! ছুঃস্থ, যার! বিত্তহীন, তারা শিক্ষালাভ করতে পারে বটে ; 
কিন্তু তারা থাকবে চিরকাল সৎ ছুঃস্থ হ'য়ে, আর তারা চিরকালই 
কাটাবে শ্রমশীল দারিদ্র্যের মধ্যে। কিন্তু শিল্প-বিপ্পবের অবশ্যন্তাবী 
ফলম্বরূপ ইংলণ্ডে জীবন ধারণের মানের উন্নতি আর সেই সঙ্গে বৈপ্লবিক 
ভাবধারার অপুর্ব সমন্বয়ের ফলে রক্ষণশীল মতবাদ হীনবল হরে 
প'ড়ছিল। শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই চাইছিল 
রাজনৈতিক অধিকারকে কায়েমী রাখার জন্য উদারনৈতিক শিক্ষা । 
শিক্ষাজগতে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাবের ইঙ্জিত আগে থেকেই ॥& 
“পরিলক্ষিত হচ্ছিল । 


a 


La 


(২) 
নাসধীরি ও শ্শিশুনিক্ষা 


নার্সারি ও শিশুশিক্ষ। বর্তমান শিক্ষাজগতে একটা বেশ গুরুত্ব-* 
পুণস্থান অধিকার ক'রে বসে আছে। শিশু ধরণীপৃষ্ঠে ভূমিষ্ঠ হবার 
পর থেকেই হয় তার শিক্ষা স্থরু। জন্মমুহূর্তের পর থেকে দেড় ব| 
দু'বছর পর্যাস্ত শিশুর অক্গপ্রত্যঙ্গচচালনা, আধো আধো কথাশিক্ষা, 
ইত্যাদি বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বিদ্যালয়ের পাঠাতালিকাতুক্ত 
হয়নি। এগুলো সব গৃহশিক্ষার পর্য্যায়ে পড়ে। ফ্ৰয়েড প্রমুখ 
মনস্তাত্বিকগণের স্থদীর্ঘ গবেষণার ফলে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি 
নীতি আজকাল সবর্বজনগ্রাহ্া হ'য়ে উঠছে, ত| হ’লো এই যে, 
পাচ বছর বয়সের মধ্যে শিশুদের মনের যা কিছু গঠন হবার, তা 
গঠিত হয়ে যাচ্ছে। স্বতরাং এদের মতে প্রতি শিশুর ছুই থেকে 
পাচ বছরের শিক্ষার ওপরে সব থেকে বেশী লক্ষ্য দেওয়া উচিত। 
তাই আজকাল সভাজগতের প্রতিটি রাষ্ট্রে শিশুশিক্ষার কদর বাড়ছে। 
আর তা ছাড়া দেখা যায় যে শিল্পপ্রধান প্রতিটি দেশে অনেক 
মা-ই হয় কোন কলকারখানার়, নয় কোন অফিসে, নয় কোন বিদ্যালয়ে 
কাজ ফরতে চলে যান নিজেদের সংসারের ব্যয়নিবর্বাহের জন্য৷ 
এই সব মায়ের সন্তানসন্তুতিদের কি তাহলে কোন লেখা পড়া হ'বে 
না? শ্রমজীবিনী মায়েদের সন্তানদের স্থকোমল বয়সের শিক্ষার 
জন্যই নার্পারি ব৷ শিশু-বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা বেশী। এই 
মহামূল্য তথ্য ইংলণ্ডের শিক্ষাবিদদের কাছে উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ দিক পর্যন্তও একেবারে অবিদিত ছিল বল্লেও চলে। এই 
ধরণের নার্সারি বা শিশু-শিক্ষা এতদিন প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গীভূত হ'য়ে 
ছিল। কিন্তু নার্সারি শিক্ষায় ও প্রাথমিক শিক্ষায় যে যথেষ্ট পার্থক্য 
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রয়েছে এই বোধশক্তি ইংলগ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে 
সবেমাত্র উদ্দ্ধ হ’য়েছে। 

ইংলণ্ডে আজ যে নার্সারি স্কুলগুলো গড়ে উঠেছে এবং তাদের 
যে প্রকার প্রসারলাভ ঘ’টেছে তা একেবারে ইংলণ্ডের নিজের জিনিষ 
বললেই চলে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিনদশকে দেখা 
গেছে বড় বড় শিল্পপ্রধান সহরে নিছক বদান্ত ব্যক্তির দান-পুষ্ট 
কয়েকটি অবৈতনিক কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। এগুলো 
থেকেই সুচনা হয় ইংলণ্ডে নার্সারি স্ুলগুলোর, অর্থাৎ ইংলণ্ডের কিণ্ডার- 
গার্টেনগচলোর স্বাভাবিক পরিণতি হ’লে! সেখানকার নার্সারি- 
নিকেতনে | এই সময় ইংলণ্ডে গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ 
খে রকম পরিবেশের মধ্যে মানুষ হ’তে| তা তাদের দৈহিক উন্নতি 
ও মানসিক বিকাশের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাড়াতো। তাই মানুষের 
সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ ক্ষ্রন যাতে হয়, সেই উদ্দেশ্য নাসরি- 
বিণ্যালয়ের উপযোগিতা ছিল অনেকখানি । ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে স্তালফোর্ডে 
স্তার উইলিয়াম মাথের একটি অবৈতনিক কিগারগার্টেন 
অর্থাৎ শিশুউগ্ান স্থাপন ক'রেছিলেন। মিস এ, র্যাগি 
উলউইচে ১৯০০ ুষ্টাব্দে যে শিশুউগ্ভান স্থাপন করেছিলেন 
তার স্থনাম তখন চারিদিকে ছ'ড়িরে প’ড়েছিল। অনুরূপ আরও. 
কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডের অন্যান্য কয়েকটি বড় বড় সহরে স্থাপিত 
হ'য়েছিল। 

এই সময়ে ইংলণ্ডের দরিদ্র শ্রমজীবীদের গৃহের পরিবেশ ছিল 
সম্পূর্ণরূপে অস্বাস্থ্যকর এবং  নীতিগতভাবে নিয়গামী। এই 
ব্যাপারটি জাতীয় সমস্তারূপে চিন্তাশীল ও দেশের মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিদের 
নিকট প্রতিভাত হ’য়েছিল। তাই বোর্ড অব্‌ এডুকেশনের পরামর্শ- 
দানকারী কমিটি এই সময় এক বিবরণ পেশ করলেন 


র যাতে বিশেষ 
ক'রে বলা হ’লো| যে দেশে নার্সারি কুলের প্রয়োজনীয়তা অবিসং- 
বাদিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে ১৯১৮ সালের শিক্ষা 


আইন পাশ হবার আগে পর্য্যন্ত সরকারী তরফ থেকে এই প্রস্তাবটিকে 


# 


নার্সারী ও শিশুশিক্ষ। ১৭. 


কার্ধাকরী করবার কোন শুভ প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় নি। ১৯১৮ 
সালের পূর্বে নার্সারি স্কুলের জন্য কোন সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয় নি। 

১৯১১ সালে ডেপ্টফোর্ডে একটি আদর্শ নার্সারি শিক্ষালয় স্থাপিত 
হ'লো। ইত্যবলরে ১৯০৭ সালের শিক্ষা আইন পাশ হওয়ার 
ফলে পাবলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের যথারীতি স্বাস্থ্া- 
পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল । এই সময় ইংলগডের প্রথিতযশা 
চিকিৎসকগণের প্রভাবে যাতে রুগ্ন ও ক্ষীণজীবী শিশুদের জন্য 
আলো-বতাস-সন্লিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে শিশু-নিকেতনগুলো সংস্থাপিত 
হয় তার জন্য বিশেষ প্রয়াস চ’লছিল। এর পরে ইংলণ্ডে নার্সারি 
সুলগুলোর উপর বিশ্ব-বিঞ্রুত শিক্ষাবিদ জন ভিউয়ি এবং ম্যাডাম 
মণ্টেদরির শিক্ষানীতির প্রভাব সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৮ 
সালের শিক্ষাবিধি প্রবত্তিত হবার পর হ'তে অবশ্য নার্সারি বিদ্যালয়- 
হুলোর সাহায্য এবং তদারক করার ভার এসে পড়লো ইংলণ্ডের 
স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষদের ওপর। 

নার্সারি স্কুলগুলো অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষালয় হিসেবে পরিগণিত 
হতো না। এখানে নিত্য উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল না। 
১৯২১ সালের শিক্ষাবিধিতে এই উপস্থিতিকে সীমাবদ্ধ করার প্রয়াস 
হ'লো!। স্থির হ’লো যে এই সব স্কুলে শুধু তারাই আসতে পারবে 
যাদের সুস্থ দৈহিক ও মানসিক উন্মেষ একান্ত আবশ্যক বলে বিবেচিত 
হ'বে। এই সময়কার সরকারী সাহা প্রাপ্ত নার্সারি স্কুল সমূহ 
জনাকীর্ণ নগরাঞ্চলে ছিল অবস্থিত এবং এই সমস্ত শিশু-বি্ভালয়ের 
আবাসিক বিধিব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক ছিল ন|। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিক পর্য্যন্ত ইংলগ্ে নার্সারি শিক্ষার প্রসার ও অগ্রগতি মোটেই 
আশাপ্রদ ছিল না। এর কারণ অনুসন্ধান ক'রলে আমরা এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে নার্সারি শিক্ষার গুরুত্ব এবং উপযোগিত। 


* ইংলগ্ের জনসাধারণ বোধ হয় সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি ॥ 


আর তাছাড়! সরকারী তরফ থেকে নাপণারি শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার- 
কল্পে কোন সঙ্গত ও যথাযোগ্য বিধিব্যবস্থা অবলম্থিত হয়নি ॥ 
তু 


১৮ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহ'স 


বোর্ড অব্‌ এডুকেশন অবশ্য নার্সারি বিগ্ভালয়গামী শিশুদের বয়স 
নির্ধারণ ক'রে দিয়েছিলেন । তাদের মতে এদের বয়স হওয়া উচিত 
দুই থেকে পাঁচ ৷ 

নাসারি শিক্ষার ক্রটিহীন নীতি নিয়ে অনেক আলাপ আলোচন! 
হয়েছে এই সময়ে এবং সেই সব নীতি বহুজনগ্রাহ্হ হ'য়েছিল। 
বিস্তু তা হ'লে হবে কি? ১৯৩১ সালে অর্থনৈতিক দুর্ধিবপাক- 
নিবন্ধন এবং রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে ব্যয়সক্কোচহেতু ইংলণ্ডে নাসারি 
শিক্ষার গতি হ'য়ে: গিয়েছিল মন্দীভূত। কিন্তু এর পরবর্ত্তা দশকে 
নার্সারি শিক্ষার পদ্ধতি ও বিদ্যালয়গুলির স্বাভাবিক পরিবেশ 
সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল । কিন্তু তবুও এখনে! 
অনেক করার ছিল বাকী । 

যদিও সুকুমারমতি শিশুদের শিক্ষার নীতি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 
শতাব্দীর চিন্তাবিদরা স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডে 
তবুও এই নীতি ঠিক ঠিক ভাবে স্বীকৃত হ'য়েছে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে। ইউরোপ মহাদেশে পে্টালংসি ও ফোয়েবলপ্রমুখ মন 
স্তাত্বিক শিক্ষাবিদগণের প্রচেষ্টায় এই সময়ে শিশু-শিক্ষাকে মন- 
তাত্বিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করবার যথেষ্ট প্ররাস চ'লছিল। এই 
আন্দোলনের মৃদুস্পন্দনও ইংলণ্ডের তটরেখায় এসে প্রতিহত হয়ে 
সেখানে হানছিল আঘাত ৷ 


ইংলগ্ডে শিশু-শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় 


যে স্ষটল্যাণ্ডের নিউ লেনার্ক সহরে যেখানে রবার্ট ওয়েনের একটি 
. ছোট কবরখানা ছিল, সেখানে রবার্ট ওয়েন ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব- 
প্রথম একটি শিশুশিক্ষা-নিকেতন উদ্বোধন করেন। অতি শীঘ্রই 
এখানকার শিশু-নিকেতন সমগ্র দেশের আদর্শস্থানীর হ'য়ে উঠলো । 
এই সময়ে প্রাইভেট স্কুল, ডেম স্থুল, গ্রাম্যধর্ম্মাধিষ্ঠান বিদ্যালয়, দাতব্য 
বিদ্যালয়, রবিবাসরীয় শিক্ষালয়, বেল ও ল্যাস্াষ্টার-প্রবস্তিত সর্দার- 
পড়ুয়াচালিত বিদ্যালয়গুলির সহায়তায় ইংলগ্ডে প্রধানতঃ শিশু- 
শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য উপযুক্ত বিগ্ভালয়গুলির মধ্যে একমাত্র 


A 


নাস্পরী ও শিশুশিক্ষা ১৯ 


ভেমন্কুল ছাড়া আর কোন বিদ্যালয়ে ছয় বছরের নিম্নবয়ক্ষ ছেলেদের 
কোনরূপ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। ডেমস্কুলগুলোকে ইংলণ্ডে 
নারি স্কুলের অগ্রদূত বল্‌লে বোধ করি কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হ’বে 
না। কারণ, যদিও ডেমস্কুলে একটু বেশী বয়সের ছেলের! পড়বার 
মিযোগ বা স্তবিধে পেত, কিন্তু ডেমস্কুলের অধিকাংশ ছাত্রদের 
বয়স ছিল দুই অথবা তিন বৎসর থেকে সাত বৎসরের মধ্যে । ডেম 
স্কুলগুলো পাবলিক নার্সারি স্কুলের কাজ করতো এবং এখানের" 
শিক্ষাও ছিল যথেষ্ট নিরাপদ । কারণ এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে দুঃস্থ 
ছেলেরা আশ্রয় পেতো বেশী ; ফলে এই সব গরীব ছেলেদের দলকে 
অরক্ষিত অবস্থায় সহরের অলিতে-গলিতে, রাস্তাঘাটে অথবা 
গ্রামাঞ্চলের মাঠেঘাটে ঘুরতে দেখা যেতো না।' এখানকার শিক্ষিকারা 
প্রায় হ'তেন পরোটা অথবা বৃদ্ধা অথবা জবুথবু মহিলারা ; এঁরা 
আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিলেন অক্ষরজ্ঞানবিবজ্জিত।  বিদ্যালয়- 
গুলির প্রকোষ্ঠগুলো ছিল প্রকৃতির উদার আলোক হতে বঞ্চিত এবং 
এদের পরিগম ছিল একেবারে অস্বাস্থ্যকর । 

ইংলগ্ডে শিশু-শিক্ষার আন্দোলন চ'লেছিল অতি মন্দগতিতে 
এবং অত্যন্ত এলোপাতাড়িভাবে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে 
শিগু-ব্্যালয়-সমিতি স্থাপিত হ’লো । কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান হ’লো 
অতি শ্বল্লায়ু। গ্রেট ব্রিটেনে শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে ডেভিড, ষ্টো-র নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ তিনি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে গ্রাস্গোতে 
একটি শিশু-শিক্ষাসমিতি স্থাপন করলেন এবং ঠিক তার পরের বছর 
গ্রাসগোতে তিনি একটি আদর্শ শিশু-শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন ক'রলেন। 
তিনি শিশু-শিক্ষার যে প্রথা প্রবর্তন করেন, তা ছিল স্থসঙ্গত 
স্তরবিন্স্ত। তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ছিল দুইটি বিভাগ । 
বিভাগে স্থান পেতো ছুই বা তিন 
র শিশুরা; আরজু ভেনাইল ব! উদ্ধৃতন 
নসর বয়সের শিশু থেকে চোদ্দবছর 


বয়সের বালকরা। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের মানসিক প্রবণতার 


২০ ইংলগ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


স্বতন্কুত্তির দিকে এবং অভ্যাস গঠনের দিকে লক্ষ্য দেওয়া 
হতো বেশী। 

প্রধানতঃ ডেভিড, ষ্টো ও অন্য একজন উৎসাহী কৰ্ম্মী মিঃ 
উইলডারস্পিনের শুভ প্রচেষ্টার ফলে ইংলণ্ডে এবং স্কটলণ্ডে আরও 
কয়েকটি শিশুশিক্ষানিকেতন খোলা হ'য়েছিল। এই বিছ্যালয়- 
গুলিতে ছুই থেকে ছয় বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরা পড়তে পেতো। 
'অপরিণতবুদ্ধি ও অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা যাতে রাস্তাঘাটে ঘুরে 
না বেড়ায়, যাতে তাদেরকে অস্বাস্থ্যকর পুতিগন্ধময় পরিবেশ থেকে দুরে 
সরিয়ে, এনে একটি উত্তম পরিগমের মধ্যে রাখা যার, সেদিকে এই 
বিদ্যালয়গুলোর সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের মুখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল ধৰ্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দেওয়া; তবে সেই সঙ্গে সাধারণ 
শিক্ষা যে অবহেলিত হ'তে। তা নয়। এ ছাড়া এই সব শিশু-বিদ্যালয়ে 
ছিল আমোদ-প্রমোদ ও চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা, টুকিটাকি হাতের 
কাজ শেখার বন্দোবস্ত আর যাতে এখানকার ছেলেমেয়েদের 
ইন্দিয়গ্রাম সুষ্ঠুভাবে গ’ড়ে ওঠে, সেদিকেও এ স্কুলগুলোর দৃষ্টি নিবদ্ধ 
থাকতো । 

আরও বেশ কিছুদিন পরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত 
হলো গাৰ্হস্থ্য ও ওপনিবেশিক শিশুশিক্ষালয় সমিতি । এই সমিতির 
উদ্দেশ্য হ’লে| ইংলণ্ডে শিশুবিদ্ভালয় স্থাপন এবং এই সব বিদ্যালয়ে 
পড়াবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকশিক্ষণ । এই সমিতির হিতকর চেষ্টায় 
ইংলণ্ডে শিশুশিক্ষা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হ’চ্ছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডে 


যুগপৎ দুটো আন্দোলন চ’লছিল-_একটি হ’লে| জাতিগতভাবে 


সবাইকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলা এবং ঠিক সেই সঙ্গে 
শিশু-শিক্ষার বহুল প্রসার। এই ছুই আন্দোলনের প্রারস্ত থেকেই 
একটি বিষয় বিশেষ করে পরিলক্ষিত হচ্ছিল; তা হচ্ছে 
এই যে প্রাথমিক বিদ্যালয় আর নার্সারি বিদ্যালয় এই ছুই শ্রেণীর 
বিদ্যালয়ের মাঝে যেন একটা বিধিসঙ্গত সীমারেখা থাকে । অর্থাৎ, 
নার্সারি স্কুলগুলোতে শুধুমাত্র দুই থেকে ছয় বছর বয়সের ছেলে- 


0 
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মেয়েরা পড়বে; আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়বে তদুদ্ধ বয়সের 
ছেলেমেয়েরা । এই সময়ে আবার ইংলণ্ডে শিল্প-বিল্লব চলছিল 
পুরোদমে । খনিতে এবং কারখানায় শ্রমজীবী বালকবালিকার 
চাহিদা ছিল বেশ। কিন্তু একেবারে অক্ষরজ্ঞানহীন বালকবালিকাকে 
খনিতে অথবা কারখানায় শ্রমজীবী" হিসাবে নেওয়া কোন কাজের 
কথা নয়। তাই আক্ষরিক জ্ঞান আছে এই প্রকার ছেলেমেয়েদের 
চাহিদা এবং কদর ছিল বেশী। এর ফলে গরীব ঘরের ছেলেমে-, 
দেরকে অন্ততঃ আক্ষরিক জ্ঞান দিয়ে বিশাল কর্মক্ষেত্রে ছেড়ে দেবার 
ইচ্ছা যেমন বাপ-মায়েদের ছিল, ঠিক তেমন কারখানার বা খনির 
মালিকরা চাইতেন যে তাদের শ্রমিকরা যেন একটু আধটু লেখা পড়া 
জানে। ইংলণ্ডে এ-পর্যস্ত যে সব শিশু-শিক্ষানিকেতন সংস্থাপিত 
হয়েছিল তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাড়ালো! ছু'ধরণের-_যে সকল 
মা কলকারখানায় অথবা খনিতে কাজ করতে যেতেন, তাদের 
সন্তানদের তত্বাবধান করা আর সেই সঙ্গে এই সব ছেলে- 
মেয়েদেরকে লিখন, পঠন ও গাণিতিক বিষয়ে প্রাথমিক 
জ্ঞানদান করা। ১ 
যত দিন যেতে লাগল, সরকারী পক্ষও উপলব্ধি করতে লাগলেন 
যে স্ুকুমার-বৃত্বিসম্প্ন শিশুদের জন্য প্রাথমিক বিগ্ালয়গুলিতে 
হয় শিশু-বিভাগ খোলার একান্ত প্রয়োজন, না হয় তাদের জন্য একে- 
বারে পৃথক বিগ্ভালয়ের প্রয়োজন । এই সময়ে কমিটি অব কাউন্সিল 
অব্‌. এডুকেশন তাদের বিভিন্ন বিবরণী এবং প্রস্তাবে এই অভিমত 
পোষণ করতেন যে কলকারখানায় শিশু-শ্রম-নিয়োগ কোনমতেই 
বাঞ্ছনীয় নয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে 
যেসব ফ্যাক্টরী আইন এবং মাইন্স্‌ এ্যাক্ট পাশ করা হ'য়েছে তাতে 
শিক্ষাসাক্রাপ্ত যে সকল ধারা আছে, সেগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷ 
কারণ, এগুলোতে কারখানায় অথব! খনিতে শিশুশ্রমকে পণ্য-দ্রব্য/ধ 
পরিণত করার'বিরুদ্ধে যথেষ্ট আ্াপত্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৮৬৫০. 
সালেহ ০) বনুন্দিল অব. এডুকেশন স্থাপিত ₹’ 
Date “ls, ই ডি i * 
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সেই সময় থেকে ১৮১১ সালে নিউকাস্ল্‌ কমিশনের বিবরণী প্রকাশিত 
হওয়ার সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে শিক্ষাক্ষেত্রে নান! প্রকার পরীক্ষা- 
মূলক পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়াস হয়েছে । বিস্তৃততর কর্মক্ষেত্রে 
বেল ও ল্যাস্কাষ্টারের সর্দার পড়য়া-পরিচালিত বিদ্যালয় এবং উইল্‌- 
ডারস্পিন ও ষ্টো-র শিশু-শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে নানাবিধ পরখ করা 
হয়েছে এবং নীতিগতভাবে উভয় পদ্ধতির বহুল রূপান্তর ঘটেছে । 
১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত বহুদিন প্রচলিত ডেমস্কুলগুলোই শিশুশিক্ষালয়- 
গুলোর অগ্রগতিকে ক*রছিল ব্যাহত। কিন্তু তা সত্বেও পৃথক 
প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে শিশুশিক্ষা-নিকেতন স্থাপিত 
হঃচ্ছিল। আবার কোথাও বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্যতম শাখা 
হিসেবে শিশু-বিষ্যালয়গুলি গ'ড়ে উঠ চিল। এদিকে সরকারী তরফ 
থেকে প্রয়াস চ'লছিল যাতে শিশু-বিগ্ালয়গুলোর শিক্ষকগণ শিক্ষণ- 
প্রাপ্ত হ'য়ে ওঠেন এবং সেই সঙ্গে এই সমস্ত শিক্ষকদের বৃত্তি দেবার 
ব্যবস্থা হয়। 
এইভাবে ধীরে ধীরে যখন ইংলণ্ডে শিশুদের জন্য শিক্ষা- 
নিকেতনগুলো গড়ে উঠছিল, তখন তাদের উপযোগিতা ও বৈশিষ্ট্য 
জানবার জন্য সরকারী পক্ষ থেকে ১৮৫৮ খৃ্ঠাব্দের আগে ডিউক 
অব্‌ নিউকাসেলের অধিনায়কত্বে এক কমিশন বসানো হ'লো॥ 
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন এই কমিশনের বিবরণী প্রকাশিত হ’লো, 
তখন বোঝা গেল এই সকল শিশু বিগ্ভালয়গুলোর প্রয়োজনীয়ত। 
গনেকখানি। রিপোর্ট থেকে আরও বোঝ গেল যে এই সময়কার 
ইংলণ্ডে র'য়েছে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর শিশুবিদ্ভালয়_-এক প্রকার 
হলো প্রাইভেট অথবা ডেম স্কুল, আর অন্ত ধরণের হ’লে! পাবলিক 
শিশুবিষ্ঠালয় যেগুলো সচরাচর সংযুক্ত থাকতে! সাধারণ দিবা- 
বিদ্যালয়ের অন্য একটি শাখা হিসেবে । এই শিশুবিগ্ঠালয় গুলো ইংলপ্তে 
শিশুগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্রতী হয়েছিল। এখানে যে কেবল 
শিক্ষা দেওয়া হতো তা নয়; এখনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 
রাস্তায় রাস্তায় ভবঘুরেদের মত ঘুরে বেড়ানর চেয়ে অনেকখানি 
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নিরাপদ মনে করতো । এতে সমাজের বহুল কল্যাণ সাধিত হ'য়ে- 
ছিল। অবশ্য যে সকল ডেমস্কুল প্রৌঢা অথবা বৃদ্ধাদের দ্বারা পরি- 
চালিত হ’তো, কার্য্যকারিতার দিকে তার! ছিল নিন্নস্তরের। থে 
সকস গৃহে এই সমস্ত বিদ্যালয়ের অধিবেশন হ'তো সেগুলোর মধ্যে 
আলো বাতাসের প্রাচুর্যোর ছিল অনটন; সেগুলোতে স্থানাভাবের 
জন্য ছেলেমেবেগুলোকে ছাগল-ভেড়ার খোয়াড়ের মত স্থানে ঢুকিয়ে 
রাখা হ'তো, আর সবের্বোপরি এই “সব বিদ্যালরের পারিপার্খ ছিল 
অতিশয় কুরুচিকর এবং নিকৃষ্ট ধরণের। অবশ্য পাবলিক 
শিশুবিদ্যালয়গুলো ডেমস্কুলগুলোর চাইতে সব দিক দিয়েই 
ছিল উত্তম । 

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রিভাইজড. কোড, প্রকাশিত হ'লো। এতে 
নির্দেশ দেওয়া হ’লো| যে শিশু-শিক্ষান্তর শেষ হয়ে যাওয়ার পর 
ছয় বছর ধারে ছয়টি শ্রেণীতে ছেলেমেয়েদের পড়তে হ’বে এবং এই 
“ছয় বছরের মধ্যেই নিবন্ধ থাকবে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়-জাবন | 
এই ব্যবস্থা গ্রবন্তিত হওয়ার পর ব্যবস্থাটি শিশু-শিক্ষার সংগঠন এবং 
পাঠ্যন্থ্গীর ওপর অনেকখানি পরোক্ষ প্রভার বিস্তার ক'রেছিল। এখন 
স্থির হ’লো| যে ছয় বছরের ছেলেমেয়েদেরকে সুবিন্তা্ত প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেনীর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে হাবে। শিশু- 
শিক্ষালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ যাতে অত্যন্ত স্বাভাবিক 
হয়, যাতে দুই প্রকার বিদ্যালয়ের পাঠাতালিকার মধো বেশ সঙ্গতি 
থাকে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হ’চ্ছিল । এর ফলে দেখা গেল 
যে ১৮৭০ খুষ্টাবধের মধ্যে শিশু-বিষ্তালয়গুলো_..যের প্রাথমিক 
বিষ্ঠালয়গুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হির্দেরে পরিগনি হাল, 
যদিও তাদের সাধারণ প্রসার ছিল অর্নেক্ষিত্রে-অসম | তারপর 
যখন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এক নবতম শিক্ষাবিি প্রবর্তিত হ’লো, 
তখন স্কুল বোর্ডগুলি বৃহত্তর বোর্ডস্কুলগুলির সঙ্গে এক একটি শি 
বিভাগ খুল্তে লাগ্লেন। তাই দেখা গেল যে ১৮৭০ সালের 
শিক্ষা আইনের বলে সাধারণ প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলিতে শিশু, গ. 


২৪ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


বা শিশু-বিদ্ালয় একটি বিশেষ ও প্রয়োজনীয় অঙ্গে পরিণত হলো । 
ফলে কি সহরে অথবা কি গ্রামে যে যে সব ডেমস্কুল ছিল, সেগুলোর 
ঘটলো স্বাভাবিক অপমৃত্য। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তদশকের 
প্রারম্ভে দেখা যায় যে তিন বৎসর বয়স্ক শিশুরা শিশুব্দ্চিলয়ে প্রবেশে 
অনুমতি পেতো এবং সেখানে হারা পাঁচ বৎসর পর্যন্ত থাকতেও 
পেতে। আর এর পরেই তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রব্শোধিকার 
পেতো । 

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর ইংলণ্ডে কিগারগার্টেন আন্দোলন দ্রুত- 
গতিতে অগ্রসর হঃচ্ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ ইংল্ডে ফ্রোয়েবেল- 
সমিতি স্থাপিত হ'লো)। এ বৎসরেই আবার ব্রিটিশ ও বৈদেশিক 
বিদ্যালয়সমিতি একটি আদর্শ কিণ্ডারগার্টেন স্থাপন করলেন আর 
সেই সঙ্গে স্থাপিত হ'লে! কিগারগার্টেন শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক- 
শিক্ষণ বিভাগ এবং যথাসময়ে একটি পৃথক শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ও 
স্থাপিত হয়েছিল এ'দের জন্য। অনেক স্কুল বোর্ড তাদের এলাকায় 
যে সব শিশুবিগ্ালয় ছিল সেগুলিতে কিগারগার্টেন শিক্ষা- 
পদ্ধতি প্রবর্তন ক'রলেন। শিশু বিষ্ভালয়গুলিতে যাতে উন্নত 
ধরণের মনস্তত্বসম্মত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় সেদিকে শিক্ষা- 
বিদদের অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হ'লো। সরকারী তরফ 
থেকে আবার এমন নির্দেশনামা জারি করা হচ্ছিল যাতে শিশু- 
শিক্ষালয়ের শিক্ষকগণ শিশু-শিক্ষাব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা- 
পদ্ধতি অনুসরণ করেন। 

বিংশ শতাব্দীর সুচনা থেকে অবশ্য শিশুর দৈহিক ও মানসিক 
উৎকর্ষের নিমিত্ত শিশুবিগ্যালয়গুলির পরিগমের উপর নজর দেওয়া 
হচ্ছিল বেশী। তাই ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যে শিক্ষাবিধি প্রবন্তিত হ’লে! 
তাতে দেখা গেল যে স্কুল বোর্ডগুলি হ'লো বিদুরিত আর তাদের 
স্থলাভিষিক্ত হলো . স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ । এখন থেকে এই 
স্থানীয় শিক্ষাক পক্ষই শিশু-শিক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনানুসারে নির্দেশ- 
নামা জারি ক'রতেন। 
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এর পর শিশু-শিক্ষাক্ষেত্রে ইংলণ্ডের ১৯১৮ সনের শিক্ষাবিধি 
সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিশ্ববিশ্রুত এতিহাসিক ও পণ্ডিত 
ফিশার সাহেব ছিলেন এই সময়ে বোর্ড অব, এডুকেশনের সভাপতি। 
তার নামানুসারে এই আইনকে আবার “ফিশার আইন” বলা হয়। 
এমন ব্যাপকভাবে শিক্ষার সর্বস্তরের প্রতি মনোযোগ এর আগে 
আর অন্ত কোন বিধিতেই দেওয়া হয় নি। নার্সারি স্কুলগুলোর 
ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, তাদের দৈহিক পুষ্টি ও কায়িক মঙ্গলা- 
মঙ্গলের দিকে যাতে শিক্ষকদের সদাজাগ্রত ও সতর্ক দৃষ্টি থাকে, সে 
বিষয়ে এই আইনে বিশেষ কারে বলা হায়েছে। শিশু-শিক্ষা 
নিকেতনে যাতে শারীর শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকে, যাতে শিশুবিদ্যালয়- 
গুলোতে খেলার মাঠ, স্নানাগার এবং সন্তরণবাপী ইত্যাদি থাঁকে তার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই শিক্ষাবিধিতে। কিন্তু পরম পরিতাপের 
বিষয় এই যে যুদ্ধোত্তরকালীন মন্দা আর আথিক অনটনের জন্য ফিশার 
আইনের সাধু প্রস্তাবগুলি কোন দিন কার্ষ্যকরী ক'রে তোলার স্থযোগ 
পাওয়া যায় নি। ফিশার আইন কেবল একটি শিবময় সদিচ্ছাতে 
পরিণত হ'লো। 

কিন্তু সমাজ-চেতন-সম্ুদ্ধ ইংলণ্ডের জনমত শিশুশিক্ষার দিকে 
দিন দিন অধিকতকর মনোযোগী হ'য়ে উঠছিল । ইংলগ্ডের জাগ্রত 
জনমত চাইছিল শিশু ও বালকবালিকার শৈশবকে অধিকতর সুখের, 
তাদেরকে জীবনপথে চলার অধিকতর উপযোগী করে তোলা, 
দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়েদেরকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও সুযোগ 
স্ুবিধাদান এবং প্রত্যেক দেশবাসীর প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা ও শক্তিকে 
পূর্ণাবয়ৰ ক'রে তোলার সাহাযা করা, যাতে জাতীয় সংস্কৃতি তার 
নাগরিক অবদানে সমৃদ্ধ হ'তে পারে। এই সদ্দ্েস্টে প্রণোদিত 
হয়ে ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রের কর্ণধারগণ জাতীয় জীবনের চরমতম 
দুদিনের মধ্যেও পালণামেণ্ট সভায় এক শিক্ষা-বিল. আনয়ন করেন। 
দ্বিতীয় বিশ্বসমরের ভেতরই  পালামেন্টে পাশ হ’ল ১৯৪১ সালের 
যুগপ্রবর্তক শিক্ষাআইন। এই বিধি সর্ব্বাংশে কার্যে পরিণত হ'লে 
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শিক্ষার প্রতিটি অধ্যায়ে জনসাধারণের সুযোগ-স্বিধার অভাবনীয় 
বিস্তৃতি ঘটবে। 

নার্সারি শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৪৪ সালের পর থেকে এল এক 
অভূতপুর্র পরিবর্তন। ১৯১৮ সনের শিক্ষাবিধির যে সব সাধু ও 
মহদুদ্দেশ্য আথিক অনটনের জন্য কার্যে পরিণত করা সম্ভব 
হয় নি, তা এখন সম্ভব হ'য়ে উঠলে!। নার্সারি স্কুল ও নার্সারি 
ক্লাসের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করবার ভনয স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষদের 
ওপর নির্দেশ দেওয়া হ'লো। দুই ঝ তিন বছর থেকে পাঁচ 
বছর অবধি এই সবস্কুল ব! ক্লাসে শিক্ষ! দেওয়া হ’বে। এখান- 
কার ছাত্রছাত্রীরা এবার থেকে বিনা বেতনে পড়তে পারবে । 
তবে নার্সারি শিক্ষাকে এখনো বাধাতামূলক করা হ’লো না। 
অনেক শিক্ষাবিদ এই সময় এমন অভিমত প্রকাশ করলেন যে নার্পারি 
ফুলে, ছেলেমেয়েদের সাত বছর অবধি রাখা উচিত । ইংলণ্ডের 
নাদারি-স্কুল-সমিতিও এই মত পোষণ করেন। সর্বস্তরের ছেলে- 
মেয়েদের জন্য নার্সারি স্কুল একান্ত প্রয়োজন এ কথা এখন 
সব্বজনম্বীকৃত হ'য়ে গেছে। গাছপালায়ঘেরা, আলো-হাওয়া- 
ভরা নতুন বিদ্যালয়গৃ:হর আদর্শ লোকলোটনের সম্মুখে তুলে ধরা 
হায়েছে। এই সব. বিদ্যায়তনগুলোতে ্বাস্থাবিভাগ খোলা 
হ’য়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান কেবল যে স্বাস্থ্যপরীক্ষ। করেন তা নয় 
এরা আবার অবৈতনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন । শিশুসেবা 
ক্লিনিকের সাহাযো ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে সব সাধারণ অন্তু 
পরিলক্ষিত হয়, যেমন চোখ, কান, দাত-সংক্রান্ত, এবং টনসিল, 
ইত্যাদি, গলা ও নাসিকার ব্যাধি, সে সবের চিকিৎসার ব্যবস্থা 


করা হ'য়েছে। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইনে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃ- 
পক্ষগ্ুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ছেলেমেয়েদেরকে  বিনি- 
পয়সায় পুষ্টিকর খাদ্য ও ছধ সরবরাহ করবার : দানে হংলণ্ডে 
নাসণরি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছেলেমেয়েদের নিখরচায় 


দুধ খেতে দেওয়! হচ্ছে এবং যে সব বিদ্যালয়ে ক্যান্টিন ও পাকশাল! 
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নির্মাণ কাৰ্য্য শেষ হ'য়ে যাচ্ছে, সেখানে বিনা খরচায় পুষ্টিকর খাগ্ 
বিতরণ কর! হ'চ্ছে। এক কথায় বলতে পার! যায় যে ১৯৪৪ সালের 
শিক্ষাবিধির ছারা জাতির আবালবৃদ্ধবণিতার শিক্ষা! পাবার সমান 
সুযোগ স্বীকৃত হ'লো। বর্তমানে ইংলগ্ডে শিশুশিক্ষী সুরু হয় ছুই 
বৎসরে ; পাঁচ বৎসরের সময় সেই শিক্ষাকে করা হচ্ছে আবশ্যিক 
এবং এই শিক্ষাপদ্ধতিকে সাত বৎসর পধ্যস্ত টেনে -নিয়ে যাবার 
ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে ইংলণ্ডে প্রায় ২৫,০০০ শিশু- 
শিক্ষানিকেতন আছে। এর মধ্যে অবশ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির 
শিশুবিভাগগুলো ধরা হয়। প্রতিটি শিক্ষক প্রতি শ্রেণীতে 
গড়ে ৩০ জন ছেলেমেয়ের তত্বাবধান করেন! বর্তমানে 
শিশুশিক্ষার স্তরে ছেলেমেয়েরা লিখন, পঠন ও গণিতের গোড়াকার 
জ্ঞান লাভ করে ; সেই সঙ্গে তারা শেখে গাইতে, খেলতে এবং টুকি- 
টাকি হাতের কাজ। শিক্ষাপদ্ধতি যে সব জায়গায় এক ছাচে ঢালা 
তা নয়। স্থকুমারমতি ছেলেমেয়েরা যাতে আনন্দময় ও কর্মময় 
পরিবেশের মধ্যে প্রাণম্পর্শা শিক্ষালাভ করতে পারে, তারই দিকে 
লক্ষ্য দিচ্ছেন বর্তমানের শিক্ষাদপ্তর । বিদ্যালয়ের পাঠ্যসুচী যাতে 
অন্ুযঙ্গপ্রণালীর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীর সম্মুখে উপস্থাপিত করা যায় 
এবং যাতে তাদের বিদ্যালয়ে লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব-জীবনের 
অভিজ্ঞতার একটা নিবিড় যোগস্থত্র থাকে, সেদিকে সতর্ক ও সদা- 
জাগ্রত দৃষ্টি রাখা হ'য়েছে। 


(357) 
ইংলচ০গ প্রাথমিক শিক্ষা 


আলোচনার স্থবিধার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্ত থেকে 
এতাবৎকাল ইংলণ্ডে যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চলে আসছে, 
তাকে আমরা বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ ক'রে নিতে 


পারি। এর কারণ হ’লো এই যে নিয়োন্ত বিভিন্ন অধ্যায়গুলির 
বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় আছে। 


পরসেবামূলক অধ্যায় ২১৮০০-১৮৩৩-_এই অধ্যায়ের বিশেষত্ব 
হলো এই যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই সময়ে সরকারী 
প্রয়াসের একান্ত অভাব। এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে 
ত হয়, তা কেবলমাত্র কয়েকটি পর- 
সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের। এখনও পর্যন্ত গণ-শিক্ষার বিষয়ে ইংলণ্ডের 
তথাকথিত জনমত ছিল একান্ত বিরোধী। কিন্তু কালের অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে গণ-শিক্ষার দাবী উত্তরোত্তর বললাভ কর’ছিল। এই 
সময়ে কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং কি অর্থ নৈতিক 
(তরে একটা গণ-বিদ্ষোভ  রধুমিত হারে উঠ ছিল। এই 


ফলে এই দাবী আর উপেক্ষার বন্ত ইয়ে রইলো না। জেমস্‌ 


মিল, বেস্থাম ও ওয়েনপ্রমুখ নেতৃবৃন্দ গণ-শিক্ষার শক্তিশালী সমর্থক 


হয়ে দাড়ালেন। এরা সবাই ইংলণ্ড জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের 
পক্ষপাতী ছিলেন। জনসাধারণ 


ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা ২৯ 


সংগঠিত হ’লো। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রবিবাসরীয় বিদ্যালয় 
সমিতি (১৮০৩), জাতীয় সমিতি (১৮১১), ব্রিটিশ ও বৈদেশিক 
বিদ্যালয় সমিতি (১৮১৪) ও শিশু-বিদ্যালয় সমিতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এই সকল সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অনেকেই দেশের 
শিক্ষা প্রসারে অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন ; কারণ তাদের এই কর্ম্মোন্মাদনার' 
পশ্চাতে ছিল বিশেষ কোন ধৰ্্মভাবের প্রভাব, নয় ছিল নিছক 
পরসেবামূলক হিতৈষণাঁ। এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বিশ্বাস 
করতেন যে ইংলণ্ডের জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
অগ্রগতি নির্ভর ক'রছে স্থসংহত গণশিক্ষার উপর 

ইংলণ্ডে এই সময়কার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে অবৈতনিক 
ছিল বললেই চলে। কিন্তু ধীরে ধীরে সাপ্তাহিক মাশুল বসাবার 
রেওয়াজ চালু হ'য়ে গেল। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষাই 

শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ বলে পরিগণিত হ'তে লাগল! কিন্তু এই 
_ সময়ই আবার শিশুশিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসারকল্পে অনেক শিক্ষাবিদ 
ব্রতী হ'লেন। 

এই সময়কার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে 
লক্ষাণীয়। _ এণ্ডবেল নামে একজন ধর্মযাজক মান্দ্রীজের এক অনাথ 
আশ্রমে শিক্ষক নিযুক্ত হ'য়ে আদেন। তিনি মান্দ্রাজে তথা 
ভারতের প্রায় সব্বত্র প্রচলিত সর্দারপড়ুয়াপ্রথ। সবিশেষ লক্ষ্য 
করেন। বিদ্যালয়ের ব্যয়সঙ্কোচে এই প্রথা যে বিশেষ কার্য্যকরী 
হ'বে এ বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চয় হ'লেন। তিনি যখন বিলেতে ফিরে 
যান, তখন সেখানে গিয়ে জোসেফ ল্যাস্কাষ্টারের সহযোগিতায় এই 
সর্দারপড়য়া প্রথাটিকে কার্য্যকরী ক'রে তোলবার জন্য বিশেষ যদ্রবীন 
হন।  এগু/বেল এবং জোসেফ ল্যাস্কাষ্টার উভয়েই গণশিক্ষা প্রসারে 
উদ্যোগী ও উৎসাহী ছিলেন। ইংলগ্ের মাটিতে যাতে এই প্রথা 
বিশেষভাবে সার্থক হয়ে ওঠে, সেদিকে তাদের চেষ্টার অস্ত ছিল না । 

ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের পরোক্ষ হস্তক্ষেপে হয় 
সর্বপ্রথম উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হেল্থ এণ্ড 


৩০ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


মরালস্‌ অব এাপ্রেন্টিংসেস্‌ এ্যান্ট বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের 
সাহায্যে শিক্ষানবীশদের প্রতিদিনের কার্ধ্যকালকে সীমাবদ্ধ ক'রে 
দেওয়া হয় এবং যাতে এরা কিছু কিছু শিক্ষা পায়, তার ব্যবস্থাও এই 
আইনে কর! হ'য়েছিল। 

এর পরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ব্রাফহানের অধিনায়কত্বে পার্লামেন্ট 
এক শিক্ষাকমিশন বসান। লগুনের নিয়ৃতর শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে 
শিক্ষার অবস্থা কেমন এই বিষয় তদন্ত করাই ছিল এই কমিশনের 
মুখ্য উদ্দেশ্য । এই কমিশন অবশ্য ইংলণ্ডে এই সময়কার জনশিক্ষার 
প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে এক বিস্তৃত অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। তারপর 
১৮১৮ সনে রয়াল কমিশন নামে আর এক শিক্ষা কমিশন বসানো 
হ'লো। সারা দেশে শিক্ষাবাবদে দানশীলত| পরিমাপের জন্যই 
এই কমিশন বসানো হায়েছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কমিশন 
তাদের অনুসন্ধানের কাজে লিপ্ত ছিলেন। এই সময়ে শিক্ষাব্ষিয়ে 
স্বতোতৎসারিত ক্রিয়াকর্মে উৎসাহদানমানসে ইংলগ্ডে হাউস্‌ অব্‌ 
কমন্সে এক বিল উত্থাপিত করা হয়। কিন্তু বিপক্ষ দলের তীব্র 
বিরোধিতার জন্য এই নিল তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু গণ-শিক্ষার 
আন্দোলন এই সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈক 
আন্দোলনের নিকট থেকে শক্তি সঞ্চর ক’রছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে 


সংস্কার আইন পাশ হওয়ার অশ্ন্তাবী ফলস্বরূপ ইংলগ্ডের 


ইংলগ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা ৩১ 


হঘাতের অন্যায় £- ভত্বাবধান অথবা সাঙ্গীকরণ ২ 


ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় অধ্যায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ 
থেকে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে বিস্তৃত। এই অধ্যায়ে 
দেখা যায় ইংলণ্ডে শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্য জনসাধারণের তরফ 
থেকে একদিকে যেমন একট। স্ুসংবদ্ধ আন্দোলন ও বিরতিহীন 
দাবী ঘনীভূত হ'য়ে উঠুছিল, অন্যদিকে তেমন প্রাথমিক শিক্ষগুর 
প্রসারকল্পে ব্যক্তিবিশেষের স্বতোৎসারিত প্রয়াসের অন্ত ছিল না। 
এই উভয়বিধ আন্দোলনের ফলে ছুই বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে সংঘাত 
অনিবার্ধ্য হ'য়ে দাড়ালো । 

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং উন্নতির জন্য জনসাধারণের 
জোরালো দাবীর কথা৷ সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু কি ক'রে 
শিক্ষাকে সকলের কাছে সহজসাধ্য ক'রে তোলা যায়, তার পদ্ধতি 
নিয়ে ছুই বিরোধী দলের স্থঠ্টি হ’লে! । গণ-শিক্ষার সমর্থক ছিলেন 
যাঁর তার! চাইছিলেন যে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষে রাষ্ট্র যতখানি সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করে, ততই সব দিক দিয়ে মঙ্গল । আর চার্চ ও ধারা 
স্বতঃ প্রণোদিত হ’য়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ছিলেন, তারা 
চাইছিলেন যে শিক্ষা বিষয়ে রাষ্ট্র যেন কোনদিন কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ 
না করে। যাতে শিক্ষাকে রাষ্ট্রাধীন কর! যায়, সেই উদ্দেশ্যে 
পার্লামেন্টে কয়েকটি বিল উপস্থাপিত হঃয়েছিল। কিন্তু বিরোধীদলের 
তীত্র বিরোধিতার জন্য কোন বিলই আইনে পর্যবসিত হ’লো না। 
এরূপ মতানৈক্য থাক! সত্বেও যাতে শিক্ষাকে অন্ততঃ আংশিক 
ভাবেও যাষ্ট্েরে অধীনে আনা যায়, সেজন্য ১৮৩৯ সনে একটি 
সংস্থা স্থাপিত হ'লো। এটা ছিল প্রিভি কাউন্সিলের একটি 
কমিটি। এই কমিটির প্রধান কাজ ছিল সরকারী সাহায্যে কোন্‌ 
কোন্‌ বিদ্যালয়কে দেওয়! হবে, সেবিষয়ে তদারক করা আর সরকার 
সাহাযা প্রাপ্ত বিগ্ভালয়গুলির পরিদর্শন কর! । যাতে প্রাথমিক 
বিদ্যালয় গুলির সংখ্যা বাড়ে, এবং যাতে সর্দারপড়য়ার সংখ্যা 


৩২ ইংলগ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


বি্যালয়গুলিতে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়, সেদিকে এই কমিটির খুব উৎসাহ 
ছিল। এই কমিটি আবার উপর্ধ,ক্ত দুই দলের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে 
প্ৰয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু তাতে এর! ব্যর্থকাম হন। কমিটি 
তাদের কাজে সব চেয়ে তীব্র বিরোধিতা! পেয়েছিলেন চার্চের কাছ 
থেকে। চার্চের সকল শ্রেণীই চাইছিলেন যে প্রাইমারী বিদ্যালয়- 
গুলোতে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম-ঘে'ষা শিক্ষাপদ্ধতি যা” এতদিন চালু 
হ'য়ে আসছিল, সেটাই যেন বলবৎ থাকে । যাইহোক, এত 
বিরোধিতা থাকা সত্বেও, শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্র আপন শক্তি দিন দিন 
জাহির করছিল । 

তত্বাবধানের অধ্যায় ২_-(১৮৪৭--১৮৭০ )__এই অধ্যায়ে 
দেখা যায় যে ইংলণ্ডে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের খবরদারি দিন দিন বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হ'লে! 
এবং সেই দঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর পদস্থষ্টির আইনানুগ ব্যবস্থা হ’লো। 
এই সময়ে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে যে 
অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হ'য়ে ছিল তা এখন দেখা দিল তীব্রতর 
রূপে। তাই এ সময়ে ইংলগে গণ-শিক্ষার যথার্থ রূপ 


নিদ্ধারণোদ্দেন্যে ও সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কেমন কারে 


সুষ্ঠু অথচ স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে তা স্থিরীকরণোদ্দেশ্যে 
সরকারী তরফ থেকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব্‌ নিউকাসেলের 
সভাপতিত্বে এক রাজকীয় কমিশন বস'নো হ’লো। পুংখানুপুজ্খ, 
অনুসন্ধানের ফলে নিউকাসেল্‌ কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ’লেন 
যে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কি শিক্ষাপদ্ধতি, কি 
ছাত্রদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, কি অর্থসমস্তা এবং কি ব্যবস্থাপনা, 
কোন বিষয়ই আশানুরূপ সন্তোষজনক নয়। এক কথায় বলা 
চলে যে এই সময়কার চালু প্রাথমিক শিক্ষ। ব্যবস্থা জনসাধারণের 
দাবীর তুলনায় অনেক কম। কমিশন সর্দারপড়ুয়াপদ্ধতির 
উপযোগিতা অকু্ভাবে স্বীকার করেন। কমিশন আরও বলেন যে 
সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারী তরফ থেকে পরিদর্শনের ব্যবস্থ। 


এর 


ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা ৩৩, 


ছিল, সেগুলি সরকার কতৃক অপরিদৃষ্ট বিদ্যালয়গুলি অপেক্ষা কার্ধ্য- 
কারিতার দিক থেকে যে অধিকতর উত্তম ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের 
কোন অবকাশ ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠান 
এবং বদাস্ত ব্যক্তি যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা দেখিয়েছিলেন সে বিষয়ে 
কমিশন উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। 

এখন কি ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়, কি ভাবে এর 
প্রসার এবং উন্নতি হ'তে পারে এই সব ব্যাপার নিয়ে কমিশনের 
নাদের মধ্যে মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। কমিশনের সংখ্যালঘু 
দল শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের একান্ত বিরোধী ছিলেন; 
আর সংখ্যাগুরু দল চাইছিলেন সরকার যেন দেশের শিক্ষাবাবস্থাকে 
সবের্বাপায়ে সাহায্য করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নিউকাসেল কমিশন 
তাদের বিবরণী প্রকাশ ক'রলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে 
ছুই ধরণের সাহায্য দেবার সুপারিশ করলেন এই কমিশন__ 
াষ্টরত্ত সাহায্য আর স্থানীয় কর থেকে আহত স্থানীয় সাহায্য ॥ 
সাধারণ কার্যকারিতা আর বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপস্থিতির ওপর 
নির্ভর ক'রবে সরকারী সাহায্য; আর স্থানীয় সাহায্য নির্ভর ক'রবে 
ব্দ্যালয়গুলির পরীক্ষার ফলাফলের ওপর। কমিশন আরও 
সুপারিশ করলেন যে কাউন্টি বোর্ড নামে এক প্রতিষ্ঠান: স্থাপিত 
হবে যাদের শক্তি থাকবে স্থানীয় শিক্ষাকর বসাবার। কিন্তু এ 
প্রস্তাব সকলের মনংপুত হ’লো না। বিদ্যালয়গুলোতে মাইনে 
নেণার যে রীতি চালু ছিল, তাই বহাল রাখা হ'লো। বিদ্যালয়ে 
ছাত্রদের বাধ/তামূলক উপস্থিতির ওপরও খুব জোর দেওয়া হ’লো 
না। বিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ বিশেষ ধর্শ-ঘেঁষা যে শিক্ষা চালু: 
ছিল, সেটাকেই বলবৎ রাখা হ'লো। বিদ্যালয়ের পাঠনুচী 
যাতে বিস্তৃতপয়িসর হয় কমিশনের এই স্থপারিশ সর্ব্ব্রেণীর সমর্থন 
লাভ ক'রলো। - 
শিক্ষাকে রাষ্ট্রীধীন ক'রে তোলার যে আন্দোলন আর শিক্ষা 

টু 


৩৪ ইংলগ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা রাখার যে আন্দোলন নিউকাসেল কমিশনের 
বিবরণকে এই ছুই আন্দোলনের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা বলা 
চলে। যাহা হউক, কমিশনের প্রস্তবারাজি অবশ্য কোনদিন কাৰ্য্যে 
রূপায়িত হ'য়ে ওঠে নি। এই সময় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রিভাইজ ড্‌ কোড, 
হ’লো প্রকাশিত। পার্লামেন্টর আইন যেমন শক্তিশালী হয়, এই 
রিভাইজড কোড ও তেমন শক্তিশালী ছিল।' এই কোডে এমন 
সন নিয়ম কানুন ছিল যা দিয়ে বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সরকারী সাহায্য- 
বিতরণ, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি, বিদ্যালয়ের পাঠ্য- 
তালিক1 এবং বিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্রিত 
হবে। এই কোডকে রিভাইজড. বলার কারণ হ’লো| এই যে ১৮৬১ 
সনে আর এক অস্থায়ী কোড, বিধিবদ্ধ হয়েছিল। একে লো 
সাহেবের কোড, বলা হয়। কারণ, কমিটি অব. কাউন্সিল অন্‌ 
এডুকেশনের সহ-সভাপতি ছিলেন লো সাহেব আর তিনিই ছিলেন 
এই কোডের আষ্টা। কাধ্যতঃ তিনিই ছিলেন ইংলগ্ডের তদানীন্তুন 
শিক্ষামন্ত্রী । 

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে যে সংশোধিত কোড, প্রকাশিত হ’লো তাতে 
প্রাথমিক শিক্ষার ন্যুনতম মানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।" প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে থাকবে ছয়টি শ্রেনী। নিয়তম শ্রেণীতে ছয় বছরের 
শিশু ভন্তি হ'তে পারবে। প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকারিতা বিচারিত 
হবে বৎসরান্তে পরীক্ষার মাধ্যমে । শুধু সেই সব ছাত্রছাত্রীদের 
পরীক্ষ। গ্রহণ করা হবে যার! সার! বৎসরের মধ্যে অস্ততঃ ২০০ দিন 
বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিল। আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বাৎ- 
সরিক সাহায্য নির্ভর ক'রতে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপস্থিতির উপর। 
এখন থেকে তার দুই-তৃতীয়াংশ নির্ভর ক'রবে বিদ্যালয়গুলির বাধিক 
পরীক্ষার ফলের উপর। বাধিক সাহায্যের মাথাপিছু হার ছিল বার 
শিলিং। এখন থেকে ৪ শিলিং দেওয়া হ'তো ছাত্রদের উপস্থিতির 
জন্য আর ৮ শিলিং দেওয়া হ'তো বার্ষিক পরীক্ষার ফলের জন্য 


বু 


ইংলগ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা ৩৫ 


“এই সাহায্যদানের পদ্ধতিকে বল! হয় ফলান্ুগ সাহায্য-দান-পদ্ধতি। 
আগে যে শিক্ষকদের গুণান্ুসারে ব্যক্তিগত সাহায্য দেবার প্রথা ছিল, 
তা এখন থেকে রহিত হ'য়ে গেল। 

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট সভার, অন্যতম সদস্ত এবং শিক্ষাবিভাগের 
অধিকর্তা এক নবতম পদ্ধতির প্রবর্তন ক'রলেন। সরকারী 
সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বার্ষিক পরীক্ষাপদ্ধতি 
চালু করা হ'লো!। পরীক্ষার বিষয় হ’লো পঠন, লিখন আর গণিত" 
আগামী বর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কি হারে বেতন পাবেন 
তা সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রবে চলতি বছরের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর 
পরীক্ষার ফলের ওপর। ফলানুদারে এই সরকারী সাহাষাদানরীতি 
ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিকে বহুলাংশে করেছিল ব্যাহত। 
এর অব্শ্যন্তাবী ফল হলো প্রাথমিক শিক্ষা সীমাবদ্ধ হয়ে রইলো 
. কেবলমাত্র পঠন, লিখন আর গণিতের মাঝে । বিদ্যালয়ে পাঠদান 
হ'য়ে পণ্ড়লো একান্ত গতানুগতিক ও একঘেয়ে ; শিক্ষা হয়ে 
পড়লো ভীতিপ্রদ নিস্পেষণের নামান্তর মাত্র। এই পদ্ধতির 
আর এক বিষময় ফল হ’লো এই যে রীতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকগণ "ও সরকারী পরিদর্শকগণের মধ্যে এক অস্বাভাবিক 
বিরোধিতার স্থষ্টি ক'রল। সরকারী পরিদর্শকগণ, ধারা এই 
সব বিদ্যালয়ে বাধিক পরীক্ষা পরিচালনা ক'রতেন, শিক্ষাথাতে ব্যয় 
সঙ্কোচ অথবা প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকারিতা বৃদ্ধি কোনটাই ক'রে 
উঠতে পারেন নি। এই ক্ষতিকর প্রথা ইংলগ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার 
অগ্রগতিকে শ্লথ ক'রে তুলেছিল। লো সাহেব চাইছিলেন সরকারী 
ব্যয়ের দিকট! যাতে অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, আর সেই সঙ্গে 
শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মশক্ষার প্রচলনের কুট সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে। 
তিনি ঘোষণা! ক’রলেন--যে প্রাধমিক শিক্ষাধারা যদি ব্যয়বহুল হয়ঃ 
তা'হলে এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে কারো মনে যেন কোন প্রকার 
সন্দেহের অবকাশ ন! ধাকে ৮” আর এই শিক্ষা! যদি কার্ধ্যকারিতার 
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মাপকাঠিতে অন্ুনত বিবেচিত হয়, তাহ'লে শিক্ষাখাতে নিশ্চয়ই ব্যয়- 
সঙ্কোচের প্রয়োজন। লো! সাহেবের আশা মুকুলেই বিনষ্ট হায়ে 
গেল। এই শিক্ষাপদ্ধতিতে কারোরই উপকার হ'তো নানা 
শিক্ষকের, না, বা ছাত্রের। শিক্ষকগণের, নিজের গুণপনাকে 
তাদের বেতন নিদ্ধারণের মাপকাঠি না ক'রে তাদের ছাত্রদের পরীক্ষার 
ফলকে তাদের বেতন স্থিরীকরণের একমাত্র উপায় করার এই যে 
কৃত্রির রীতি ইংলণ্ডে এতাবৎ প্রচলিত হ'য়ে আসছিল ত 
শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে যে স্বাভাবিক মধুর সম্পর্ক থাকা উচিত 
তাকে ক'রে তু'লছিল একেবারে অবাস্তব ; আর সেই সঙ্গে শিক্ষকদের 
সঙ্গে সরকারপক্ষের সম্পর্কও বিরক্তিকর হ'য়ে উঠছিল । ইংলণ্ডে 
এই প্রথা রহিত হবার পর থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা মৃতুমন্দভাবে' 
অথচ অবিচললক্ষ্য হ'য়ে আপন স্থনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হচ্ছিল । 
লো সাহেবের নির্দেশিত পথে ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষ। সাময়িক" 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হ'চ্ছিল। 

লো৷ সাহেব প্রবর্তিত রিভাইজড. কোড, ইংলণ্ডে প্রাথমিক 
শিক্ষার সরর্ব অধ্যায়েই আনতে চেয়েছিল অভাবনীয় উন্নতি; কিন্তু 
এই পদ্ধতি ইংলণ্ডের পক্ষে অতিশয় আকস্মিক হ'য়েছিল ব’লতে হবে। 
কারণ, শিক্ষাবিভাগের প্রতিটি স্তরে বিস্তৃতভাবে ঘুণ ধ'রেছিল। 
আর লো সাহেব সেই ঘুণ সারাবার যে বিধি বাৎলে দিয়েছিলেন, তা 
হ'য়ে পড়েছিল যেমন কঠোর, তেমনই অভাবিতরূপে আকস্মিক । 
বিদ্যালয় পরিদর্শক ম্যাথু আণল্ডি এবং কমিটি অব্‌ কাউন্সিলের প্রথম 
সম্পাদক জেম্স্‌ কে সাট্লওয়ার্থ উভয়েই এই মত পোষণ করতেন 
যে লো সাহেব প্রবস্তিত রিভাইজ্‌ড কোড ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার 
স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দীড়িয়েছিলো এবং 


সমগ্র পদ্ধতিট। বহুলাংশে যাপ্তিক হয়ে পণড়েছিল। এই কোড. 


প্রবর্তনের ফলে কিছুকালের জন্য অন্ততঃ শিক্ষকতাকামী লোকের, 
অপ্রতুলতা ঘ'টেছিল। ফলান্ুসারে বেতন নির্ধারণনীতিকে কোন 


বট 
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শিক্ষকই পছন্দ করেন নি এবং নবতম পাঠা-সচী প্রবর্তনে শিক্ষকদের 
স্বাধীনতায় অনেকখানি হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল_-এই ছিল. অনেকের 
অভিমত। পরীক্ষা যখন ছাত্রগণের লব্ধ জ্ঞানের পরিমাপ হ'য়ে 
দাড়াল, তখন মুখস্থ বিদ্যার কদর -বাড়ল বেশী। রিভজাইড, কোডঃ 
গণ-শিক্ষার সমস্তার কোন স্তুসমগ্রস সমাধান সাধন ক'রতে- পারলো 
না। তাই কি পালামেন্ট, কি জন-দাধারণের সভায়, সরবস্থানে 
শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের আন্দোলন পুরোদমে চ'লতে লাগল । এই 
সময় ১৮৬৭ সনে যখন দ্বিতীয় সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হ’লো, যার 
ফলে ইংলণ্ডের জন-সাধারণ অধিকতর গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়ে 
ছিল, তখন গণ-শিক্ষার আন্দোলনও অধিকতর শক্তি অর্জন ক’রছিল। 
শিক্ষাক্ষেত্রে কি ব্যক্তিগত প্রয়াস, কি স্বতোৎসারিত প্রচেষ্টা 
কোনটাই জন-শিক্ষার ক্রমবদ্ধমান দাবীকে সন্তষ্ট করতে পারছিল না । 
জন-পাধারণ হ্বাদয়ঙ্গম করতে লাগল যথাযোগ্য গণ-শিক্ষার 
প্রসারকল্পে রাষ্ট্রের সমষ্টিগত প্রয়াস একান্ত অপরিহার্যয। 

যখন দেখা গেল গণ-শিক্ষার দাবীকে আর কোনমতে উপেক্ষা 
করা যায় না, তখন ১৮৭০ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বিধিবদ্ধ করার 
সরকারী ' প্রচেষ্টা করা হ'লো। তাই এই বৎসর পালমেন্টে 
এক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হ'লো। এর ফল হ’লো সুদূরপ্রসারী । 
ছ'টো স্ুলনীতির উপরে দাড় করানো হ’লো এই আইনকে। 
প্রথমতঃ, স্থির করা হ’লে! যে ইংলণ্ডের জর্ববস্থানে, বিশেষ কারে 
অন্থনত স্থানগুলিতে, শিক্ষার প্রসার ক'রতে হবে। আর দ্বিতীয়তঃ, 
শিক্ষাকে আনতে হবে সবববসাধারণের সহজ আয়ত্তের মধ্যে। 

১৮৭৪ সালে যে শিক্ষা-আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল তার অন্য 
নাম ফরষ্টার আইন। কারণ, উইলিয়াম ফরষ্টার এই শিক্ষাবিলকে 
হাউস্‌ অব. কমন্সে উত্থাপন করেছিলেন । নীচে এই বিলের 
কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধারার উল্লেখ করা হলো ২ 

১। যে সকল স্থানে প্রাথমিক শিক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেই, 
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সেই সব স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রবর্তনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্িত 
হবে ও সেখানে স্কুল বোর্ড সংস্থাপিত হবে। 

২। স্কুল বোর্ড গুলির শিক্ষা শেস্‌ বসাবার অধিকার থাকবে। 

৩। স্কুল বোর্ডগুলির ন্ব স্ব- এলাকায় পাঁচ থেকে বার বৎসরের 
ছাত্রদিগের বিদ্যালয়ে উপস্থিতিকে তাদের ইচ্ছান্থুযায়ী বাধ্যতামূলক 
ক'রতে পারবেন। 

৪। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবশ্য এই স্তরে অবৈতনিক কর! হবে 

" নাও তবে বোর্ড যদি বোঝেন যে:কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কারো 
দুঃস্থ অবস্থার জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ক'রতে হবে, তাহ*লে 
বোর্ডের তা করবার অধিকার থাকবে। 

৫। যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য পায়, সে- 
গুলোতে কোন বিশেষ ধর্ম্মদম্প্রদায়গত ধৰ্ম্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই 


থাকবে না। বিশেষ বিশেষ এলাকায় যদি কোথায়ও ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ: 


অথবা ধর্ম্-ঘোষা শিক্ষা চালু করার প্রয়োজনবোধ অনুভূত হয়, তাহ'লে 
বোর্ড তাই ক'রতে পারবেন 


১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধিকে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী *ুভাবের' 


সম্প্রসারণ আর শ্বৈচ্ছিক সংস্থার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আপোষমূলক 


মীমাংসার নামান্তর বলা চলে। এখন থেকে প্রাথমিক শিক্ষার 


ব্যবস্থ। এবং সংগঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্র ও শ্বৈচ্ছিক সংস্থার উভয়েরই 


উপর বর্তাবে। রাষ্ট্র যেমন স্থানীয়ভাবে নিবর্বাচিত প্রতিনিধিদের ' 


মারফত প্রাথমিক শিক্ষাকে কাধ্যকরী করবার জন্য প্রয়াসী হবে, তেমন 
প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রের সাহায্য পাবে; 
কিন্ত সেই সঙ্গে তাদের উপর সরকারী তদারক থাকবে। বোর্ড- 
পরিচালিত বিদ্যালয়গুলো হবে স্বেচ্ছাচালিত বি্ভালয়গুলির পরি- 
পূরক। এই বিধিতে বাধ্যতামূলক রীতির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ; কিন্ত 
সে বাধ্যতা উপস্থিতির বাধ্যতা নয়, সে বাধ্যতা বিদ্যালয়, 
খোলার বাধ্যতা। যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপনের আগে ছাত্র- 
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ছাত্রীদের উপস্থিতির বাধ্যতার কোন প্রকার প্রশ্নই উঠতে পারে না। 
কিন্তু বোর্ডগুলির হাতে এই শক্তি দিয়ে দেওয়া! হ'য়েছিল, যাতে তারা 
ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতিকে বাধ্যতামূলক ক'রে তুলতে 
পারেন। 

প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ে যে স্থানীয় লোকেদের দায়িত্ব আছে এই 
গুরুত্বপূর্ণ নীতি স্বীকৃত হ'য়েছে এই শিক্ষাবিধিতে। এখন প্রাথমিক 
শিক্ষা কোনমতে বেতনবিমুক্ত হবে না। তবে দুঃস্থ ঘরের ছাত্র- 
ছাত্রীদের ভন্য স্কুল বোর্ড এদের পক্ষ হ'য়ে বেতন দিয়ে দিতে পারেনঃ 
অথবা বোর্ড পরিচালিত বিগ্ঠায়তনগুলির মধ্যে এমন এক আধটি 
বিদ্ভায়তন থাকতে পারে, যেখানে কোন প্রকার বেতন দিতে হবে না 
ছাত্রছাত্রীগণকে । দেশের সর্বস্থানে যে বোর্ড বিদ্যালয় স্থাপিত 
হ'লো তা নয়; বরং দেশের যে সব অঞ্চলে বিদ্যালয়ের অপ্রতুলতা 
ছিল, সেই সব অঞ্চলে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হবে। - 

প্রাইমারী বিদ্যায়তনগুলিতে কোন প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া 
হবে কিনা এই নিয়ে বহু বাদবিতণ্ডা ও তিক্ততা স্থষ্টি হ'য়েছিল। 
ইংলগ্ডের ' বিভিন্ন ধর্মসনপ্রদায়ের মধ্যে প্রতিপন্তিশালী কয়েকটি 
সম্প্রদায়ের ( যেমন রোমান ক্যাথলিক, এস্ট্যাবল্শিড চার্চ এবং নন্‌- 
কন্ষত্রিষ্ট) মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য ছিল। ১৮৭০ 
সালের শিক্ষাবিধিতে অবশ্য একটি মধ্য-পন্থা অবলম্বিত হা'য়েছিল। 
এই বিধিতে ধৰ্ম্ম ব্যাপার নিয়ে একটি বিশেষ ধারা ছিল। সেই 
ধারাকে বলা হ'য়েছে কন্সান্দ্‌ ধারা । যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় 
সরকারী সাহায্য লাভ করে, সেই সব বিদ্যালয়ে এই ধারা আবশ্তিক- 
ভাবে পালিত হবে। এই ধারাতে বলা হয়েছে যে প্রাথমিক 
বিষ্ঠালয়ের কোন ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়ে দত্ত ধর্ম্মশিক্ষার লাগে উপস্থিত 
থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই; অগবা কোন বিদ্যালয়ের 
প্রবেশাধিকার বিশেষ কোন ধর্দমমতের ওপর নির্ভর করবে না। 
অর্থাৎ ধর্মশিক্ষাব্যাপারে- এখন থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সম্পূর্ণ 


এটি ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


স্বাধীনতা পেল। বোর্ড পরিচালিত বিদ্ালয়গুলিতে ধর্ম্মশিক্ষা- 
বিষয়ে এই বিধিতে অন্ত একটি বিভিন্ন ধারা ছিল। এই বিশেষ 
ধারার নাম কাউপার্টেম্পল ধার1। এই ধারায় বলা! হয়েছে যে বোর্ড- 
পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়গত শিক্ষা- 
ব্যবস্থা আর চালু থাকবে না। প্রাইমারী শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রকার 
দ্বিধ-বিভক্ত প্রথা ১৯০২ সাল পর্য্স্ত চালু থাকলো । 

বিভেবদের অধ্যায় £_( ১৮৭০-১৯০২ ) ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের স্থচনা হ’লো| ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধি প্রবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে, আর এই পদ্ধতির পুর্ণ পরিণতি ঘটলো ১৯০২ সালে নবতম 
অন্য এক শিক্ষাবিধির প্রবর্তনে। এই ত্রিশ বৎসরের বেশী সময়ের 
মধ্যে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ধীর বিবর্তনের মাধামে দেশে 
কায়েমী হয়ে উঠছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চার দশকে ইংলণ্ডের 
লোকের! অন্ততঃ এইটুকু বুঝবার চেষ্টা ক'রছিল যে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে 
পিরহিতোবুদধ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, অথবা প্রতিষ্ঠানগত প্রয়াসের দিন শেষ 
হ'য়েছে। শিক্ষা যে সামগ্রিকভাবে জাতিগত ব্যাপার, এটা যে একটা 
দেশগত তথা রাষ্টরগত ব্যাপার, সেখানে বিশেষ কোন শ্রেণী বা 
সম্প্রদায়ের একাধিপত্য নেই, তা সর্বসাধারণের, এবং সেখানে সকলের 
সমান অধিকার:এবং সমন্থযোগ ইত্যাদি বিষয় ইংলগ্ডের জন-সাধারণ 
বুঝতে সুরু ক'রেছিল। 

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এক নতুন কোড, হ’লো| প্রবস্তিত। কি ভাবে 
সরকারী সাহায্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিতরিত হবে সে বিষয়ে এই 
'কোডে অদল-বদলের ইঙ্গিত ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগের 
উপস্থিতি যাতে অধিকতর নিয়মিত হয়, যাতে বি্তালয়গুলিতে ছাত্র 
ছাত্রীগণের যথোপযুক্ত স্থান-সঙ্কুলান হয় এবং যাতে শিক্ষাদানের 
সাধারণ মান সবিশেষ উন্নত হয়, সে সব বিষয়ে পন্থা অবলম্বনের জন্য 
এই কোডে কয়েকটি সাধু প্রস্তাব করা হ'য়েছে। 

১৮৭৬ সালে আবার একটি শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হলো। 
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প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রয়াসকে এই বিধি আর একটু 
এগিয়ে দিল। এই আইনে এই নিয়ম ক'রে দেওয়া হ’লো| যে প্রতোক 
মাতাপিতা যেন দেখেন তার সন্তান সন্তুতি যথোপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা 
পায়, অর্থাৎ পঠন, লিখন আর গণিতে তাদের যেন কার্যকরী জ্ঞান- 
লাভ হয়। যাঁর! হবেন ব্যত্যয়কারী, তাদের জরিমানা দিতেই 
হবে। যাতে এই নবতম বিধির এই সব ধারাকে কার্যকরী ক'রে 
তোলা যায়, সে বিষয়ে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণকে যেমন স্কুল 
বোর্ডগুলোকে, এ বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করা হ'লে! । যে সব স্থানে 
স্থানীয় শিক্ষাকর্তুপক্ষের অভাব ছিল, সেই সব জায়গায় বিদ্যালয় 
উপস্থিতি-সমিতি সংস্থাপিত হ'লো যাঁদের কর্তব্য হ’লো এই শিক্ষা- 
বিধির ধারাগুলি যাতে সকলের দ্বারা প্রতিপালিত হয় সে দিকে 
বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া । 

এই সময়ে ইংলণ্ডে যে সব কারখানা আইন পাশ করা হয়েছিল, 
শিক্ষার দিক দিয়ে তাদের গুরুত্ব কম নয়। কারখানাগুলোতে 
কত বয়সের ছেলেরা কাজ ক’রতে পারবে, আর কোন বয়সের ছেলের! 
সেখানে কাজ ক'রতে পারবে না ইত্যাদি বিষয় এবং সেই সঙ্গে এই 
সব ছেলেদের বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক যোগদান বিধিবদ্ধ 
হয়েছিল এই সব আইনে । কারখানা আইনগুলো যেমন পরোক্ষ- 
ভাবে ছেলেদের বিদ্যালয়ে যোগদান আবশ্যিক করে তুললো, তেমন 
এই সময়কার শিক্ষা-আইনগুলো এই বিষয়টিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়সা- 
ধীন ক'রে ফেললো । ১৮৪৪ সালের কারখানা আইন আট বছর 
বয়সের ছেলেদের কলকারখানায় অর্দদিন কাজ করবার অধিকার 
দিয়েছিল। আর তের বছর বয়সের! ছেলেদের সেখানে পূর্ণদিন 
খাটবার অধিকার দান ক'রেছিল। ১৮৭৪ সালে যে কারখানাৰিধি 
পাশ হ’লো তাতে কারখানায় অদ্ধীদিন খাটবা'র উপযুক্ত ছেলেদের বয়স 
বাড়িয়ে দেওয়া হ’লো আরও দু'বছর এবং পূর্ণাদন খাটবার যোগ্য 
ছেলেদের বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হ’লো আরও এক বছর ১৮৭৪ 
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সালের কারখানাআইনে এই স্থির হ'লে! যে দশ বছর বয়সের কমবয়সী 
ছেলেদেরকে কোন কলকারখানায় নিয়োগ করা হবে না। দশ 
থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেরা কলকারখানাগুলৌতে অর্দদিন 
খাটবার সুযোগ পেতে পারে, যদি তার! বাকী অর্দসময় কোন 
বিদ্যালয়ে যোগদান করে। বিদ্যালয়ে এও একপ্রকার বাধ্যতা- 
মূলক উপস্থিতি। বিদ্যালয়ে অর্দসময় উপস্থিতির অর্থ এই হ’লো 
যে এক সপ্থাহে কারখানার শ্রমিক ছেলের! সকালের দিকে বিদ্যালয়ে 


যোগদান ক’রবে ; পরের সপ্তাহে সেই সব ছাত্র আবার বিকালে, 


বিদ্যালয়ে যোগদান ক’রবে। এই প্রথাই বেশ কিছুদিন নিয়মিত 
ভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এতে অস্থবিধ ছিল অনেক । 

অবশ্য এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে বেতনহীন ক'রে তোলার 
ক্রমব্্ধমান প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সার! উনবিংশ শতাব্দীতে 
দেখ! যায় যে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ যেন সাধারণের ধারণার বাইরে ; 
অবশ্য যত দিন যেতে লাগল, ততই বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ছাত্রের 
সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। এর জন্য বিদ্যালয়গুলোতে 
আয়ের দিক থেকে যে ক্ষতি হ'তো, সরকার অবশ্য তা সব পুষিয়ে 
দিতেন। | 

১৮৮০ সালে আর এক শিক্ষাবিধি পাশ হলেো|। এই আইনের 
বলে স্কুলবোর্ডগুলি ও বিদ্যালয়-উপস্থিতি-সমিতির উপর এই ভার 
দেওয়া হ’লো যে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপস্থিতি সম্বন্ধে এরা উপবিধি 
করতে পারবেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে অবশ্য নানান ধরণের 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল যেমন- শিশু-বিভাগ, জুনিয়র স্কুল, সিনিয়র 
স্কুল ও হায়ার গ্রেড, স্কুল। এগুলির অধিকাংশতেই প্রচলিত ছিল 
সহ-শিক্ষ। | প্রাথমিক শিক্ষার সংগঠন ব্যাপারে সমগ্র দেশে সমবিধি 
প্রবন্তিত ছিল না। এগার অথবা বার বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষার 
পর যতি টেনে দেবার দিকে ঝৌকটাই পরিলক্ষিত হচ্ছিল । 
প্রাথমিকোত্র শিক্ষার ধারণ! সন্বন্ধে এই সময় ইংরেজদের মনে একটি 
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সচেতনভাব বেশ দানা বেঁধে উঠছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠিতব্য 
বিষয়গুলি শিক্ষাবিভাগের বাৎসরিক নিয়মাবলীতে প্রকাশিত হ'তো। 
পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি ছিল অবশ্যপাঠ্য আর কতকগুলি 
ছিল এচ্ছিক। যে সমস্ত বিষয় প্রাথমিক বি্যায়তনে পড়ানো হতো 
সেগুলোর জন্য একটা খস্ড়৷ সিলেবাস্‌ করার বিধি চালু করা হ’লো। 


প্রতিটি বিষয়ের পাঠদানের উপর নির্ভর ক'রতো সরকারী সাহাযা |: 


সরকারী সাহায্যের হার নির্ভর ক’রতো কোনো বিষয়ের পরীক্ষায় 
ছাত্রগণ কতখানি জ্ঞান আহরণ ক'রেছে তার উপর। 

আরও কিছুদিন গত হ’লে, ১৮৮৬ সালে লর্ড ক্রসের সভা- 
পতিত্বে ইংলগ্ডে আর ওয়েল্‌সে' শিক্ষা-আইনগুলো কতখানি কার্ধ্য 
করা হয়েছে তা অনুসন্ধান করবার জন্য এক রাজকীয় কমিশন 


বসানো হলো । প্রাথমিক শিক্ষার সব দিক এবং প্রধানতম সব; 


লাগলো তথ্যাদি সংগ্রহ করতে । অনুসন্ধান শেষ হ'লে পর দুটো 
বিবরণী প্রকাশ করা হ'লো। এই দুটোর মধ্যে একটিতে 
ছিল কমিশনের সভ্যবৃন্দের পনের জনের স্বাক্ষর, অপরটিতে 


“সমস্যার সম্বন্ধে কমিশন ব্যাপক তদন্ত চালালেন। পুরা ছুই বছর: 


ছিল মাত্র আট জনের স্বাক্ষর । বোর্ডস্কুলগুলির ধর্মনিরপেক্ষ: 


শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়, করপুষ্ট বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষ 
প্রবর্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন কমিশনের অধিকাংশ সভ্যই। 
কমিশনের সংখ্যালঘুদল অবশ্য এই মতের পরিপন্থী ছিলেন। 
তারা চাইছিলেন স্থানীয় শিক্ষাকর যেন কোন মতে বিশেষ কোন 
ধর্মাঘেষা শিক্ষাদানের জন্য বায়িত না হয়। কমিশনের সংখ্যাগুরু 
দল অবশ্য চাইছিলেন যে শিক্ষাবিষয়ে ব্যক্তিগত প্রয়াস এখনো 
চালু থাক। তাদের আরও অভিমত এই ছিল যে ১৮৭০ সালের 
শিক্ষাবিধির কাউপার-টেম্পল্-ধারা, যা বোর্ড-পরিচালিত বিগ্ভালয়- 
গুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বাবস্থা করেছিল, তা যেন রহিত হায়ে 
যায়। অন্যদিকে সংখ্যালঘু দ'ল চাইছিলেন শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রতে 
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আর সেই সঙ্গে ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধির কাউপার-টেম্পল্-ধারাকে 
অক্ষুন্ন রাখতে । 

ক্রস্‌ কমিশন অন্যান্য সুপারিশের সঙ্গে এও সুপারিশ করেছিলেন 
যে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্থান সম্কুলানের ব্যবস্থা যেন উন্নত ধরণের 
হয়; বিদ্যালয়ের পরিবেশ যেন উপযুক্তভাবে স্বাস্থ্যকর হয় । বিগ্যালয়ে 
ছাত্রদের উপস্থিতি সম্বন্ধে যেন অধিকতর কঠোর নীতি প্রবন্তিত 
হয়। ধর্মাণিক্ষা যেন কোন মতেই রহিত না হয়। বিদ্যালয়ে 
পরীক্ষার ফলানুসারে সাহায্য-দাননীতি যেন বেশী দিন অনুস্থত 
না হয়, যার ফলে শিক্ষাপদ্ধতি প্রাণহীন ও গতানুগতিক হয়ে 
যেতে পারে । অবশ্য এই পদ্ধতিকে একেবারে রহিত করার প্রস্তাবও 
করা হয় নি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে যে স্তর-বিভেদ 
আছে সেটা যেন সর্বজনম্বীকৃত হয় এবং ১৮৭০ সালের শিক্ষা 
আইনের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে দ্বৈত শাসননীতি প্রবন্তিত হয়েছিল 
তা বিদুরিত ক'রে তার স্থলে অধিকতর কেন্দ্রীকৃত কোন কাধ্যকরী 


শাসনব্যবস্থা যেন চালু করা হয় এই ছিল কমিশনের স্থচিন্তিত 
অভিমত। সংক্ষেপে বল যেতে পারে 0 


যে ক্রস্‌ কমিশনের বিবরণী 
ইংলগডের শিক্ষাপদ্ধতির বিভিন্ন সমস্তার প্রতি জনসাধারণের মনযোগকে 
আকর্ষণ করেছিল । 


১৮৯১ সালে পার্লামেন্টে ফ্রি স্কুলিং এলিমেণ্টারী এডুকেশন 
এট, বিধিবদ্ধ হালো। প্রাথমিক শিক্ষাকে যতদুর সম্ভব অবৈতনিক 


করা যায়, সেদিকে সেই আইনের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন 
বাবস্থা করা হ’লো| যাতে ই 


‘লণ্ডে এমন কোন ডিস্ট্রিক্ট, না থাকে 
যেখানে নাকি কোন অবৈতনিক বিদ্যালয় থাকবে না। ১৮৯৩ সালে 
আর এক শিক্ষাবিধি পাশ হাল যার ফলে ইংলগে দৃষ্টিহীন এবং 
অবণশক্তিহীন ছাত্রদের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবন্তিত হ'লো। 
১৮৯৯ সালে অনুরূপ আর এক আইন করা হ’লো। এই আইনের 
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ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হ'লো। ১৮৮৮ সালে লোক্যাল্‌ 
গভর্ণমেন্ট, গ্যাক্ট, পাশ হওয়ার ফলে ইংলণ্ডে স্থানীয় শাসনের 
সৌকর্ধ্যার্থে কাউন্টি ও কাউন্টি বরো কাউন্সিল স্থাপিত হ’লো। 
এই সব প্রতিষ্ঠানের উওর ছাত্রদের যান্ত্রিক ও কারিগরী শিক্ষার ভার 
প’ড়লে|। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যে শিক্ষাবিধি প্রবস্তিত হয়েছিল তাতে 
ইংলণ্ডে যে পরীক্ষার ফলানুসারে সরকারী, সাহায্যদান-নীতি এতদিন: 
চালু ছিল, তা রহিত হয়ে গেল। এদিকে আবার স্কুলবোর্ড গুলি 
7 জনসাধারণের নিকট অপ্রিয় হ'য়ে উঠছিল এবং তাদের প্রতিপত্তিও 
আসছিল ক'মে। শ্বৈচ্ছিক বিদ্যালয়গুলিও শিক্ষার মান উন্নয়নের 
ফলে আধ্িক দিক দিয়ে বেশ গোলমালে পণ্ড়েছিল। 

১৮৯৪ সালে ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে, 
কমিশন বসেছিল তাদের সুচিন্তিত অভিমত হ’লো| এই যে প্রাথমিক; 
শিক্ষাপদ্ধতি ও মাধ্যমিক শিক্ষাধারার মধ্যে একটি স্ুসঙ্গত সীমারেখা 
থাকা একাস্তভাবে উচিত। তারা একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ- 
এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্যে একটি পরামর্শদানকারী সমিতি; 
স্থাপনের সুপারিশও ক'রেছিলেন। তাই ১৮৯৯ সালে আর এক 
শিক্ষাআাইন বিধিবদ্ধ হ'লো। এই  আইনানুসারে ইংলণ্ডে 
স্থাপিত হ’লে| বোর্ড অব্‌ এডুকেশন। এই বোর্ডের সভাপতি 
থাকবেন একজন, যিনি হবেন মন্ত্রীর ন্যায় দায়িত্বশীল । তীর কাজে 
সাহায্য করবার জন্য তার অধীনে" একজন পার্লামেন্টারী 
সেক্রেটারীও থাকবেন। রাষ্ট্রের মধ্যে সমস্ত শিক্ষামূলক কার্য্যাবলীকে 
কেন্দ্রান্থগ করার কাজ হলো এই বোর্ডের। দেশের মধ্যে 
যত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলোর পরিচালনা এবং তত্ববধানের 
ভারও এই বোর্ডের ওপর অর্পণ করা হলো । একটি পরামর্শদাতা- 
সমিতি স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হ’লো এই আইনে । এখন থেকে 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বোর্ড অব্‌ এডুকেশন সরকারী শিক্ষাবিভাগ 
ও বিজ্ঞান এবং কলাবিভাগেক্স স্থলাভিষিক্ত হবে। বোর্ড অক্‌ 
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এডুকেশনের উপর বিগ্যালয়গুলে। পরিদর্শনের ভার দেওয়। হলো এবং 
এই বোর্ড, শিক্ষাবিষয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষরূপে কাজ ক'রে যেতে 
_লাগলো। ১৮৯৯ সালের বোর্ড অব্‌ এডুকেশন এ্যাক্টরকে ১৯০২ 
সালের শিক্ষাবিধির অগ্রদূত বলা যেতে পারে। 

১৮৯৯ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ছিল বুওর যুদ্ধে 
লিপগ্ত। এদিকে বোর্ডস্কুলের সমর্থক এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের 
মধ্যে সংঘাত দিন দিন সঙ্গীন হয়ে উঠছিল । স্কুল বোর্ডের সরকারী 
সাহায্যের টাকা নিয়ে যে সব বিষয়ে পড়াবার জন্য এ টাকা খরচ 4 
করার কথা নয় সে সব বিষয়ে এ টাকা খরচ করবার 
‘অধিকার আছে কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠলো। ১৮৯১ 
সালে মিঃ ককারটন্‌ নামে এক সরকারী অভিটর্‌ বিজ্ঞান ও 
কলা শ্রেণীর জন্য রবাদ্দ অর্থকে বয়স্কশিক্ষাবাবদে খরচ করার 
জন্ত লণ্ডন স্কুল বোর্ডের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনেন। 
১৮৭০ সালের অথবা পরবরত্তা কালের শিক্ষাবিধিগুলোতে এই 
কে অন্য বাবদে খরচ করবার অধিকার 
কাউকে দেওয়া হয়নি। লণ্ডন স্কুল বোর্ড কোর্টের আশ্রয় নিলেন । 
কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হ’লো না। ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাসে 
এই মোকদ্দমা একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই মোকদ্দমার 
বিচারের রায় ককারটন্‌ রায় নামে পরিচিত। বিচারে এই সাব্যস্ত 
হ’লো যে স্কুল বোর্ডের ‘সরকারী সাহায্যকে কেবলমাত্র প্রাথমিক * 
'শক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করার অধিকার আছে এবং তাও কেবল ১৫ 
বছর পর্য্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য । এই রায়ের ফলে ইংলণ্ডে 
এক অচল পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'লো। কিন্ত স্কুল বোর্ড গুলি যে সব 
বিষয়ে কোন অর্থ বরাদ্দ করা নেই সে সব বিষয়েও সরকারী সাহায্যের 
টাকা বায় ক'রে যেতে লাগলেন। এই অবাঞ্চিত কারণে ১৯০২ 
সালের শিক্ষাআইনের উপযোগিতা দ্রুততর হ'য়ে দাড়ালো । তাই 
এই বছরেই বোর্ড, অব্‌ এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট এ, জে, ব্যালফুর 


ইংলগ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা ৪৭ 


সাহেব পার্লামেন্টে এক নবতম বিল উত্থাপন করলেন এবং এ বিলই 
ব্যালফুর এ্যাক্ট, নামে খ্যাত। 

১৯০২ সালে শিক্ষাবিধির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা নীচে দেওয়া 
হলো। টু 

(১) স্কুল বোর্ডগুলির স্থলে স্থাপিত হবে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ। 
এগুলো হবে স্থায়ন্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলো 
ছিল আবার চার রকমের, যেমন কাউন্টি কাউন্সিল, কাউন্টি বরো' 
কাউন্সিল, আর্বাণ ডিস্টিক্ট. কাউন্সিল ও বরো কাউন্সিল। কাউন্টি 
কাউন্সিলের ৫০,০০০ এর বেশী আধিবাসী থাকলে, কাউন্টি বরো! 
কাউন্সিলের ২০ হাজার থেকে ৫০,০০০ এর মধ্যে অধিবাসী থাকলে, 
'আর্বাণ ডিস্টি-কট, কাউন্সিলের ২০,০০০ অধিবাদী থাকলে এবং 
বরো কাউন্সিলের দশ হাজারের বেশী অধিবাসী থাকলে এই সব 
প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষাব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া হবে। 

(২) এই শিক্ষাবিধির ২নং সিডিউলে প্রথমোক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের 
উল্লেখ থাকায় এখানকার শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে বলা হ'তো৷ পার্টটু 
শিক্ষাকর্তৃপক্ষ এবং ৩নং সিডিউলে শেষোক্ত ছুই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ 
থাকায় সেখানকার শিক্ষাকর্তৃপক্ষের নাম দেওয়া হ'য়েছিল পার্ট থি, 
শিক্ষাকর্তৃপক্ষ। 

(৩) পূর্বতন স্কুলবোর্ড এবং এযাটেন্ড্যান্স, কমিটির যে কাজ 
ছিল সেই কাজ এখন থেকে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে। 

(8) স্থানীয় শক্ষাকর্তৃপক্ষের শিক্ষাকর বসাবার শক্তি থাকবে। 

(৫) স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ তাদের এডুকেশন কমিটির মাধ্যমে 
কাজ কৰ্ম্ম চালাবেন। কাউন্সিলের সকল সভ্য ও যে সকল ব্যক্তির 
শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, তারাই এই এডুকেশন কমিটির 
সদস্ত হ'তে পারবেন। স্থানীয় শিক্ষাকর তোলবার অধিকার ছাড়া 
কাউন্সিলগুলো তাদের শিক্ষাবিষয়ক সমস্ত দায়িত্ব এই এডুকেশন 
কমিটির উপর অর্পন করতে পারবেন। 


৪৮ ইংলগ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


(৬) ভলান্টারী স্কুলগুলোর ব্যবস্থাপনায় একই নীতি যাতে 
অনুস্থত হয়, সেই নির্দেশই এই বিধিতে দেওয়া হ'য়েছে। 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মধ্যে চারজন ভলান্টারী সংস্থার প্রতিনিধি 
আর দুজন হবেন কাউন্সিলের দ্বারা নিষুক্ত। 

(৭) সকল প্রকার বিদ্যালয়ে, যেমন, কাউন্সিল স্কুল, 
মিউনিসিপ্যাল স্কুল ও ভলান্টারী স্কুলের ধৰ্ম্মবিবঞ্জিত শিক্ষার নিযন্ত্রণ- 
ভার থাকবে স্থানীয় শিক্ষাকতুপক্ষের ওপর । যে সকক প্রোভাইডেড, 
বিদ্যালয় স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত হবে, সেগুলোতে 
কি ধরণের এবং কতখানি ধর্মশিক্ষ। দেওয়া হবে তা স্থির করবে শুধু 
স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ, অবধ্য ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধির কাউপার- 
টেম্পল ধারার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রেখে। ননৃপ্রোভা ইডেড, বিদ্যালয়- 
গুলিতে ধর্মশিক্ষার প্রকৃতি ও পরিমাপ স্থির ক'রবেন তাদের 
ব্যবস্থাপকগণ। : সকল বিষ্ভালয়েই ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধির কন্সানস্‌ 
কুজ. আচরিত হবে। 

১৯*২ সালের শিক্ষাবিধি ইংলণ্ডের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, 
উচ্চতর এবং কারিগরী শিক্ষার সংগঠনববন্থাকে স্থায়ত্ত-শীসনমূলক 
নীতির ওপর প্রতিষ্ঠা ক'রেছিল। যে কর্তৃপক্ষের ওপর এতদিন 
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ভার অর্পিত ছিল, তার ওপর এখন আবার 
শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হ’লে । এই আইন পাশ হওয়ার ফলে 
ইংলণ্ড থেকে স্কুল বোর্ড এবং কুল এাটেন্ড্যান্স, কমিটিগুলো উঠে, 
গেলা. এতদিন, ঘের ক্যাউজ্িত / স্থানীয়* ৰায়ত সিন। চান 
আসছিল তার ওপরই শিক্ষার, দায়িত্ব অর্পণ করা হ'লো। বোর্ড 
স্কুলগুলো কাউন্সিল স্কুলে রূপান্তরিত হ’লে । ভলান্টারি প্রতিষ্ঠান- 
পরিচালিত অনেক বিদ্যালয় কাউন্সিল স্কুলে পরিবন্তিত হ’লো 
চার্টপরিচালিত অনেক বিদ্যালয়ই আগের মত ভলান্টারি ব্যবস্থাপক 
সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে রইলো; অবশ্য এ-সব বিদ্যালয়ের' 
অনেকেই পৌর সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ভলান্টারি৷ 


ইংলগড প্রাথমিক শিক্ষা ৪৯ 


স্কুগুলোকে কাউন্সিল স্কুলে পরিণত ক’রতে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের 
যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল 

স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের আবার প্রকারভেদ ছিল। কাউন্টি 
কাউন্সিল আর কাউন্টি বরো কাউন্সিসগুলোকে বলা হতো 
পার্ট টু স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপঞ্ষ এবং বরো ও আৰ্বান ডিক 
কাটন্সিলগুলোর নাম দেওয়া হ'য়েছিল পার্ট থি, স্থানীয় 
শিক্ষাকর্তৃপক্ষ। 

পাট টু স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ অবশ্য ইংলগড প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্য দায়ী ছিল না। তবে এই সকল শিক্ষাকর্তৃপক্ষ তাদের 
সীমানার মধ্যে যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকতো, তাদের বায়- 
নিবর্বাহের ভার নিতেন এবং তাদের এলাকার মধ্যে সব্বপ্রকার শিক্ষার 
মধ্যে সমতা রক্ষা ক'রে বিভিন্ন শিক্ষাধারার ভারসাম্য রাখবার প্রয়াসী 
হ'তেন। পাট থি, স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের ওপর কেবল প্রাথমিক 
শিক্ষার নিয়ন্্রণভার অগিত ছিল। আবার এই নিয়ন্ত্রণের তারতম্য 
ছিল। তখন অবশ্য ইংলণ্ডে মোটামুটি ছুই ধরণের বিদ্যালয় পরিলক্ষিত 
হ'তে! । এক ধরণের বিদ্যালয় হ’লো প্রোভাইডেড আর এক 
ধরণের হ’লোঁ ননৃ-প্রোভাইডেড.। যে সব. বিদ্যালয় সরাসরিভাবে 
ও সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের দ্বার! নিন্মিত ও সবের্বাপায়ে 
সমধিত হতো! তাদেরকে বলা হ’তো প্রোভাইডেড, বিদ্যালয় 
আর যে সব বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও নির্মাণের কাজ সম্পুর্রূপে 
স্বয়শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভর ক’রতো কিন্তু যারা সাহায্য 
পেতো স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে এবং যাদের ওপর 
স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ছিল পরোক্ষ তাদের বলা হতো 
নন্-প্রোভা ইডেড, বিদ্যালয় । 

ইংলণ্ডে শিক্ষার: ইতিহাসে ১৯০২ সনের শিক্ষাবিধি এক 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। এই সময় থেকে 
অবদান হ’লো” বিভেদের অধ্যায় এবং স্থরু হ’লে! সংযোগের যুগ? 


৪ 


te ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


=ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দাহায্য 
এবং তদারক করার নীতি হ’লো| পরিবজ্জিত। রাষ্ট্র স্বয়ং গণ-শিক্ষার 
গুরু দায়িত্ব নিজস্কন্ধে গ্রহণ ক’রলো॥ শিক্ষার সর্ববস্তর যাতে 
বিশেষভাবে কেন্দ্রান্থগ হ'য়ে ওঠে সেদিকে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে 
‘সতর্ক দৃষ্টি দিতে বলা হলো । এর ফলে ইংলণ্ডের জাতিগত শিক্ষার 
, সাধারণ মান সবিশেষ উন্নাত হ'লে! । ও 
১৯০২ সনের শিক্ষাবিধিতে লগ্তনের কথা উল্লিখিত হয় নি। 


পীররন্তী বৎসরে মুখ্যতঃ ১৯০২ সনের শিক্ষাবিধির অনুকরণে আর = 


একটি আইন পাশ করা হলো! যার ফলে লগুনের কাউন্টি কাউন্সিল 
রূপান্তরিত হ'লো স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষে । 


স্বায়ত্ব শাষনমুপ্নক প্রতিষ্ঠানের অধীনে সংযোগের যুগ 
(১৯০২-১৯১৮) 

১৯২ সনের শিক্ষাবিধি কার্য্যকরী হবার পর*থেকে ইংলগ্ডের 
শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানগুলো! দিন দিন পৌর-সংস্থার অধীনে আসতে 
লাগলে! | শিক্ষাক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ন্তশাসননীতি হ’লে! স্বীকৃত। 
এইসব বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যাপারে ও স্থানীয় কর থেকে 
স্কৈচ্ছিক বিষ্যায়তনগুলিকে সাহায্যদান ব্যাপারে এখনও অবশ্য 


শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য ছিল ধর্ম্াশিক্ষা ;. 


বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হ্বৈচ্ছিক বিগ্ঠায়তনগুলির ওপর কোন 
নিয়নত্রণাধিকার ছিল না। বহুদিনের এই .সমস্তা দুরীকরণমানসে 
১৯০৬ সালে মিঃ বিরেল ও ১৯০৮ সালে মিঃ ম্যাক্কেনি পার্লামেন্টে 
পর পর দুটো বিল এনেছিলেন ; কিন্তু দুখের বিষয় তাদের সাধু 
প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নি। 

এই সময় থেকে অবশ্য প্রাথমিক বিষ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের 
স্বাস্থ্যের দিকে এবং বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীন অবস্থার দিকে জনদাধারণ 
অধিকতর মনোযোগী হ'য়ে পড়লো তাই ১৯০৬ সালে বিধিরদ্ধ 


| 
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হ’লো আর এক শিক্ষা আইন যার বলে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ যে সব 
ছাত্রছাত্রী যথাযোগ্য খাদ্যের অভাবে বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থার 
পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ ক’রতে পারছে না, তাদেরকে অপেক্ষাকৃত 
স্তাদামে উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করবার জন্য স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ 
গুলোর ওপর সংস্থাগঠনের অধিকার দেওয়া হ’লো । ১৯৪৭ সালে 
আবার আর এক শিক্ষাবিধি পাশ করা হ'লো যার জোরে বিদ্যালয় 
গুলোতে ক্রীড়াকেন্দ্র উদ্বোধন, চিত্তবিনোদনের বিভিন্ন ব্যবস্থা এবং 
ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্পরীক্ষার বাবস্থা করা হ’লে! । ছাত্রছাত্রীদের 
দেহে যদি কোন রোগের লক্ষণ ইত্যাদি ধরা পড়ে তাহলে 
সেগুলোকে অভিভাবকগণের গেচিরীভূত করার ব্যবস্থা হ'লো। 
ইংলগ্ডের নানা স্থানে ক্লিনিক খোলার ব্যবস্থা হ'লো। সংঘবদ্ধভাবে 
ক্রীড়াকৌতুক করবার এবং শীরীর শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হ’লো 
প্রতি বিদ্যালয়ে । 

তরুণবয়স্ক ছাত্রছাত্রীরা উত্তর জীবনে কি প্রকার উপজীবিকা 
নির্বাচন কী'রবে তা স্থিরীকরণের উদ্দেশ্যে ১৯১০ সালে আর একটি 

- শিক্ষা আইন হ’লে! বিধিবদ্ধ । এই আঁইনৈর বলে স্থানীয় শিক্ষী- 
কর্তৃপক্ষ তরুণমতি বাঁলকবালিকাঁদের বৃত্তি নির্বাচনের জন্ত এক 
কমিটি গঠন করার অধিকার পেল। এই সমিতিতে থাকতে পারবেন 
শিক্ষানুরাগী বাক্তি, সমাজসেবী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধি। বিদ্যালয়ে শিক্ষাসমাপ্তির পর বালকবালিকাঁরাঁ বাতে 
তাদের উপযুক্ত কাজ পায় এবং যাতে তারা তাদের মানসিক 
প্রবণতান্থযায়ী বৃত্তি নির্বাচন ক'রতে পারে, সে বিষয়ে এই সমিতি 
যথেষ্ট সাহায্য ক’রবে। 

১৯০২ সালের শিক্ষাবিধি ইংলণ্ডে প্রবর্তিত হবার পর থেকে 
অনেক উন্নতমানিবিশিষ্ট বিগ্ায়তন যেগুলো এতদিন উচ্চতর প্রাথমিক 
বিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত হু'তৌ, সেবুলো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
হ'লো বপান্তরিত। যে সকল এলিমেন্টারী বিগ্ভালয় প্রাথমিক 
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ও- উন্নতমানবিশিষ্ট বিগ্যায়তনের মধ্যগা ছিল সেগুলোর নামকরণ 
হলো উচ্চতর এলিমেন্টারী স্কুল। এই সময়ে ইংলণ্ডে আর এর 
ধরণের. উচ্চতর -এলিমেণ্টারী বিদ্যালয়ের স্থ্ি হ’লো যেগুলোকে 
বলা হতো কেন্দ্ৰীয় বা সেন্ট্াল স্কুল। এই বিদ্যালয়গুলোতে 
সাধারণভাবে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগার থেকে চৌদ্দ অথবা পনের 
বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা যাতে হাতেনাতে কোন কাজ শিখতে 
পারে, যেমন শিল্পমূলক অথবা ব্যবসায়সংক্রান্ত কোন কাজ, তার 
বন্দোবস্ত করা! হ'লো। এই সময়ে ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি 
পরিবর্তন সবিশেষ লক্ষ্যণীয় । এগার বা বার বৎসর বয়সের ছেলে- 
মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত ক'রতে হবে এবং তার পর থেকে 
তাদের প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা সুরু হবে। * 

এর পর ১৯১৪ সালে আর একটি শিক্ষাআইন পাশ . কর! 
হ’লে! বিকলাঙ্গ ও মৃগীরোগগ্রস্ত শিশুদের জন্ত। ইংলণ্ডের জাতীয় 
জীবনে এই আইনের গুরুত্ব অনেকখানি; বিকলাঙ্গ ও দুরারোগ্য 
রোগগ্রস্ত লোক যে কোন সমাজের নিকট এতদিন ভারম্বরূপ বলে 
পরিগণিত হ'তো। তাদেরকে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়ে 
অথবা হাতের কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী ক'রে তোলার প্রয়াস হ’লে! 
এই আইনে । -এই আইনের বলে বিকলাঙ্গ অথবা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত 
বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা অভিভাবকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক 
করা হ’লে! এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ যাতে এদিকে তাদের সতর্ক 
দৃষ্টি রাখে, সে বিষয়ে তাদের প্রতি নির্দেশ জারি করা হলো । 

ঠিক এই সময়ে প্রথম বিশ্বসংগ্রাম বাধলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
বাধার ফলে নতুন ক'রে আর বিদ্যালয় স্থাপন .করা সম্ভব হ’লো 
না। কারণ, জাতির ঘোরতম ছুদ্দিনে রাষ্ট্রের সর্ববকার্য্যে ব্যয়-সঙ্কোচ 
একাভ্তভাবে আবশ্যক |  যুদ্ধজয়ের দিকে জাতির সববপ্রচেষ্টা 
নিয়োজিত হ’লে| ৷ সৈন্দলে বয়স্ক ও সমর্থ লোক যোগ দেওয়ার 
ফলে দেশে. যোগ্য : শিক্ষকের অনটন ঘটলো ।. দেশের, 


/ 
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কয়েকটি বিদ্যালয় রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ ও নৌবিভাগ দখল 
কারে নিল। ইংলণ্ডে শিক্ষার অগ্রগতি অবশ্য সাময়িকভাবে হ’লো 
ব্যাহত। কিন্তু এই সংগ্রামই আবার ইংরেজদের জাতীয় জীবনে 
শিক্ষার প্রতি অনুরাগকে গাঢ়তব করে. তুললো । সমগ্র জাতি যখন 
জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত, তখন ইংলণ্ডের জন-সাধারণের মনে দেশে 
এক উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন কবার উদগ্র অভিলাষ বলবান হ'য়ে 
দাড়ালা। এই সংগ্রামের ফলে দেশের লোকের - মনে শিক্ষার 
উপযোগিতা সম্বন্ধে এক ব্যাপক অনুকূল ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে 
পড়ছিল। বর্তমান  শিক্ষাপদ্ধতির- মধ্যে কিছু কিছু 
ক্ৰটি-ব্চযুতি থাকলেও সাধারণভাবে. এই শিক্ষাপদ্ধতি ছিল 
বহুলাংশে সুষ্ঠু। £ =] 

এই সময় ইংলণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন শেফিল্ড_ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ মিঃ ফিশার। তারই উৎসাহে ও. অধিনায়কত্বে: 
ইংলগ্ডে শিক্ষাংগঠনের কাজ এই সময় প্রধানত; তিনটি নীতি, 
অনুসরণ ক'রে চ'লছিল। প্রথমতঃ, ইংলণ্ডে শিক্ষকের জীবিকাকে 
অধিকতর চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলা এবং সেই “সঙ্গে তার সামাজিক 
সম্মানকে আরো উন্নীত করা; দ্বিতীয়তঃ: শিক্ষাক্ষেত্রে স্থানীয় অধি- 
বাসীদের স্বতোৎসারিত প্রেরণাকে উদ্ধ,দ্ধ করা; আর. তৃতীয়তঃ, 
ইংলগ্র স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষদের দায়িত্ব এবং শক্তিকে বিস্তৃততর 
ক'রে জাতীয় শিক্ষাধারাকে ক্রমবদ্ধমান উন্নতির পথে চালিত কঃ]! । 

এই সময়কার শিক্ষাপদ্ধতির নানান গুরুতর সমস্যা সরকারী 
প্রস্তাবাকারে একটি বিলে সংযোজিত হ’লো| ‘এবং ১৯১৮: সালে এই 
বিল আইনে পরিণত" হ’লো । ইংলগ্রের -তদানীস্তন শিক্ষামন্ত্রী 
ফিশার সাহেবের নামানুসারে এই শিক্ষাবিধির নাম হ’লে! ফিশার 
এ্যাক্ট.। নীচে এর প্রধান প্রধান কয়েকটি ধারা লিপিবদ্ধ 


করা গেল । ৰ 
(১) ১৯০২ সালের শিক্ষাবিধির দ্বারা যে সকল স্থানীয় শিক্ষা- 
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কতৃপক্ষ স্থাপিত হয়েছিল, শিক্ষামূলক সমস্ত ব্যাপারে তারাই 
‘ব্যবস্থাপক থাকবেন ॥ 

(২) স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণকে শিক্ষার উন্নৃতিযুলক প্রসার- 
কল্পে এবং শিক্ষার ব্যাপক সংগঠন উদ্দেশ্যে বোর্ড অবং এডুকেশনের, 
নিকট নবতম পরিকল্পনা দাখিল করতে বাধ্য থাকতে হবে। 

(৩) স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণকে উচ্চতর প্রাথমিক “শিক্ষার 
বন্দোবন্ত করতে হবে। 

(৪) চোদ্দ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা 
সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হঃবে। 

(৫) এতাবৎকাল বিগ্ায়তনগুলিতে_ যে অর্ধ সময়ের জন্য 
শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে, সেই প্রথাকে রহিত ক'রতে হবে। 

(৬১ ছই থেকে পচ বছরের শিশুদের. শিক্ষার জন্য নার্সারি 
বিদ্যালয় "খোলার জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষদিগকে নির্দেশ ও শক্তি 
দেওয়া হংলো। 

(৭) সমস্ত প্রাইভেট বিদ্যালয়কে হয় স্থানীয় শিক্ষাকর্তুপক্ষের 
কাছে নাহয় বোর্ড, অব এডুকেশনের কাছে রেজিষ্টার্ড হ'তে হবে; 
অবশ্য এর আগে বোড্‌: অব্‌ এডুকেশন অথবা স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ 
সেই: বিদ্যালয় গুলো পরিদর্শন করবেন । 

৮7. ছাত্রছাত্রীগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ও শারীর: শিক্ষার জন্য 
প্রতিটি, বিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা, থাকা চাই। 

(৯) স্থানীয় শিক্ষাকর্তপগণকে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে 
ভারসাম্য রক্ষা ক'রে যেতে হবে । 

১৯১৮ সালের শিক্ষা-আইন ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে একটি 
বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা । শিক্ষাকে জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য 
ক'রে তোলাই এবং তাকে জাতিগত সুদৃঢ় ভিত্তর: উপর স্থাপনা, করাই 
ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য । এই নীতিকে কার্যে পরিণত ক'রতে গেলে 
কেন্দ্রীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সহিত স্থানীয়: শিক্ষারর্তপক্ষের সক্রিয় 
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সহযোগিতা একান্তভাবে আবশ্যক । শিক্ষাকে সমাজের সর্ববস্তর- ' 
ব্যাপী ক'রে তোলা এবং তাকে প্রগতিশীল প্রসারতার পথে চালিত. : 
করবার জন্য বোর্ড, অব্‌ এডুকেশন স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের উপর. 
নানাবিধ পরিকল্পনা করার দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। শিক্ষার বিভিন্ন 
স্তরের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা স্থাপন এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় শিক্ষা- 
সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের মধ্যে গভীর যোগাযোগ, সংরক্ষণই, 
ছিল ১৯১৮ সালের শিক্ষাবিধির প্রধানতম উঠদশ্য । ইংলণ্ডের = 
যে সব ছাত্রছাত্রী হয়তো, কোনদিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশাখিকার' 
পাবে না, তাদের জন্য বিষ্ালয়ত্যাগের বয়সের সীমাকে বাড়িয়ে 
চোদ্দ বছর পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ।: এই সীমাকে আরও 
বাড়িয়ে কিশোর কিশোরীদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত: 
ছিল ফিশার এ্যাক্টে। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার" ফলে প্রাথমিক: 
শিক্ষা: সম্বন্ধে লোকের মনে: নবতম. ভাবধারা র উদ্ভক হলো । সেই 
সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যায়তনগুলোকে স্থুদংহত করার প্রয়োজনীয়তা: 
অন্ভূত হ'তে, লাগলো'। প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিকোত্বর 
শিক্ষা বলতে কি বুঝায় তার যথাযথ সংজ্ঞার' নির্দেশ ছিল এই বিধিতে ৷ 
এই আইনে ব'লে দেওয়া হ’লো যে নার্সারি, ইনফ্যাণ্ট আর. জুনিয়র" 
স্কুল তিন থেকে এগার বছর: বয়সের শিশুদের যে শিক্ষাবাবস্থা 
প্রবন্তিত থাকবে, তাকে বলা হবে: প্রাথমিক শিক্ষা; আর 
বার থেকে আঠার বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য: যে শিক্ষা 
চালু থাকবে দেশে তাকে বলা হবে মাধ্যমিক বা প্রাথমিকোত্বর 
শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের এতদিন যে যুগ্ম-নিয়ন্ত্রপপদ্ধতি 
বলবৎ ছিল, সেটাই চ’লতে লাগলো--র্থাৎ স্থানীয়, শিক্ষাক পক্ষ 
এবং বোর্ড, অব্‌ এডুকেশন সম্মিলিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ 
কারে যেতে লাগলেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দৈচ্ছিক 
প্রচেষ্টা সীমা দিন দিন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছিল । এর কারণ হ’লো 
এই যে বিদ্যালয়ে আবশ্যিক অধিষ্ঠানের সময় বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে 


ডি ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার হতিহাস 


ভলান্টারী বিদ্যালয়গুলোতে অধিকতর শ্রেণী খোলার প্রয়োজন 
ছিল। কিন্তু অর্থের অপ্রতুলতাহেতু এই সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
সেগুলো করা সম্ভব হয় নি। এর ওপর শিক্ষা দিন দিন ব্যয়বহুল 
হ'য়ে উঠছিল । শিক্ষ। সংগঠন ব্যাপারে যে সব পরিবর্তন সংসাধিত 
হয়েছিল তাতে শ্রৈচ্ছিক সংস্থাগুলোর খুব অসুবিধা হণচ্ছিল। 
১৯১৮ সালের শিক্ষাবিধি অবশ্য ধর্ম্মশিক্ষাব্যাপারে ছিল একেবারে 
বীরব। ছাত্রছাত্রীদের বয়ঃসন্ধিক্ষণে কিছু কিছু ধর্্মশিক্ষা 
দেওয়া প্রয়োজন এই ছিল সেই: সময়কার জনসাধারণের 
বিশ্বাস। 

নানাবিধ পরীক্ষা ও সংস্কারের অধ্যায় £_-(১৯১৮-১৯৪৪) 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি আর. দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের স্ুচনার 
মধ্যে ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাসে নানা রকমের পরীক্ষামূলক ক্রিয়া কর্ম 
চালানো হ'য়েছে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কারও 
প্রবর্তিত হয়েছে। যুগোপযোগী প্রয়োজনীয়তানুসারের এই পরি- 
বর্তনের ধারার পথ ছিল অতিশয় সতর্ক ও বিরেচনাসাপেক্ষ এবং এর 
গতি ছিল ক্রমিক ও মন্থর | এই অধ্যায়েই ইংলণ্ডের শিক্ষাধারা 
গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর সংস্থাপিত হয়েছিল। ... - 

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ নার্সারি ও ইনফ্যাণ্ট_ বিদ্যালয়ের 
শিক্ষাব্ষয়ের আন্দোলন জন-সাধারণের অধিকতর সমর্থন-লাভ 
ক'রছিল। অনগ্রসর এবং বিকলাঙ্গ শিশুরা তাদের উপযোগী শিক্ষা 
পাচ্ছিল। ডলটনপ্রথা, প্রোজেন্টপদ্ধতি, কিগুারগার্টেন ও মণ্টেসরি 
শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে ইংলণ্ডে নানা ধরণের পরীক্ষামূলক গবেষণা চ'লতে 
লাগল ও বর্তমান শিক্ষাপন্থতিকে সুচিন্তিত মনস্তাত্বিক ভিত্তির. 
উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রাণপ!ত প্রয়াস চলতে লাগল। বিদ্যা- 
লয়ের পাঠ্য-তালিকার সন্থীর্ণ সীমাকে করা হলো বিস্তৃততর 
শাস্তি দেবার মনস্তত্বদন্মত নীতি অনুস্থত হ'তে লাগল প্রতিটি 
বিদ্যালয়ে। পাঠা-বহিভূ্তি ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের 


ইংলগ্ডে প্রাথমিক শিক্ষ। ৫৭ 


দেহ মনের যাতে সৃসমঞ্জস বিকাশ হয়, সেদিকে ইংলগ্ডের শিক্ষাবিদগণ 
সবিশেষ য্ত্রপর হয়ে উঠলেন। বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকনিয়োগ, 
শিক্ষালয়ে ছাত্রছাত্রীগণের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ স্যষ্টি, পাঠদান- 
সময়ে বিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত নিদর্শনাদির বাবস্থা এবং বিদ্যালয় 
ব্যবস্থাপনা! ও পরিচালনা বিষয়ে নানাবিধ সুচিন্তিত সংস্কার প্রবন্তিত 
হলো । 

১৯২১ সালে ইংলণ্ডে একটি শিক্ষা-আইন বিধিবদ্ধ হ’লো| যার 
ফলে এর আগের অন্যুন প্রায় ত্রিশটি শিক্ষাবিধিকে সুসংবদ্ধ করা 
হায়েছিল। ১৯২৬ সালে যে নিউ কোড, পাশ হ'য়েছিল তাতে 
প্রয়োজনীয় সর্র্ববিধ পরিবর্তন ও সংস্কার সংসাধিত হ'লৌ। ১৯৪১ 
জালে যে শিক্ষা আইন প্রবন্তিত হয়েছিল তাতে জনসংখ্যা ও বি:শষ 
বিশেষ এলাকার সীমান্ুযায়ী ইংলণ্ডে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সংখ্যাকে 
বেঁধে দেওয়া -হ'লো। ১৯৩৬ সালে যে শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হ’লো 
তাতে স্থির হয় যে. ১৯৩৯ সালের মধ্যে ইংলগ্ডে বিষ্ালয়গামী 
বালক-বালিকাদের বিষ্ঠায়তনের অবস্থানকালকে পনের বৎসর পর্যন্ত 
বাড়িয়ে দেওয়া হ'লে । 

এই সময় বোর্ড অব এডুকেশনের পরামর্শদাতা সমিতির সভাপতি 
স্যার নেহরি হ্যাডো প্রাথমিক ও  প্রাথমিকোত্বর  শিক্ষাসন্বন্ধে 
এক রিপোর্ট বার করেন। এই রিপোর্ট হ।াডো: রিপোর্ট নামে 
খ্যাত। ১৯২৭ সালে এই রিপোর্ট দাখিল করা হয়। এতে 
প্রাথমিক. ও. প্রাথমিকোত্তর পিক্ষার সুচনা ও সমাপ্তি বিষয়ে তার 
সুচিন্তিত অভিমত তিনি প্রকাশ করেন। -ইংলগ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার 
সম্পূর্ণ পূর্ণসংগঠনের জন্য তিনি কয়েকটি স্পারিশও ক'রেছিলেন। 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকে বাদ দিয়ে নানাবিধ প্রাথমিক 
বিদ্যালয় কি উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হবে, সেখানকার ব্যবস্থাপনা 
এবং সংগঠনই বা হবে কি প্রকার, সেখানে যোগদানকারী ছাত্র- 
ছাত্রীদের জন্য কি ধরণের পাঠ্যস্থহীই বা অন্থস্থত হবে ইত্যাদি 


৫৮ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


আন্ত্ষঙ্গিক ব্যাপার এই রিপোর্টে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল । 
হ্যাডে৷ রিপোর্টে যে যে বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছিল, তা নীচে 
তালিকাভুক্ত করা হ’লো। রি 

(১) প্রাথমিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘট্‌বে ছাত্রছাত্রীদের একাদশ 
বা একাদশোত্তর বছর বয়সের সময়। এই বয়সান্তে তারা কোন না 
কোন প্রকার প্রাথমিকোত্তর বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হ'তে পারবে । 

(২) ঠিক এগার ব্ছর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা 
ব্যবস্থার নাম হ’বে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এই বয়সের বেশী 


হবে প্রাথমিকোত্তর বা মাধ্যমিক শিক্ষ 


(৩) এই মাধ্যমিক শিক্ষাই আবার কোন: কোন -বালকবালিকার 


সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রছাত্রীকে মাধ্যমিক বা 
নাস্তরিত ক'রতে হবে। যারা অবশ্য 
অন্গুপযুক্ত হবে তাদের জন্য অন্য রকম 


অন্থরূপ কোন বিদ্যালয়ে স্থা 
মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করবার 
ব্যবস্থ। করতে হবে। 


ইংলণ্ডের শিক্ঞাধার যখন অন্ধকারে পথ হারিয়ে লক্ষ্যহীন হ'য়ে 


ঘুরে ম'রছিল, তখন সেই ঘনান্ধকারের মধ্যে আলোর দীপবপ্তিক৷ 
তুলে ধরলো এই হ্যাডো রিপোর্ট  শিক্ষাসগঠন ব্যাপারে 


ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা ৫৯ 


অনেকখানি আলোক-সম্পাত ক'রেছে এই রিপোর্ট । প্রাথমিক 
শিক্ষার সর্বববিভাগে যাতে উন্নতি হয়, সে বিষয়ে হাড়ে! রিপোর্টে 
বহু সুচিন্তিত যুক্তির অবতারণ। করা হ’য়েছে। বর্তমানের মনন্ততমূলক 
শিক্ষার নীতি অনুযায়ী এই রিপোর্টের স্থুপারিশগুলো করা 
হয়েছিল । 

কিন্ত ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্যের বিষয় ব’লতে হবে যে হ্যাডো রিপোর্টকে 
কার্যকরী করা গেল না। ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বসমর 
বাধলো, তখন ইংলণ্ডে শিক্ষার সর্বস্তরের অগ্রগতি বহুলাংশে 
ব্যাহত হয়ে গেল। ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগ যুদ্ধকালীন জরুরী 
অবস্থার দরুণ বহু বিদ্যালয়-ভবন দখল ক'রে ব'সলেন। ফলে: 
বিদ্যায়তনগুলির জন্য অন্য গৃহের প্রয়োজন। বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডের 
পুর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসী ও তাদের সম্তানসম্ভতিকে জান্মাণীর বোমারু 
বিমানের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার, জন্য ইংলণ্ডের মধ্যে অধিকতর 
নিরাপদ স্থানে স্থানাস্তরিত করবার ব্যবস্থা হলো । যে মব 
এলাকায় এই: সক অঞ্চলের শিশু ও: বালকবালিকাদিগকে স্থানান্তরিত 
করা হ'লো, সেই সব অঞ্চলে ক্যাম্প, স্কুল খোলা হ’লো। ইংলগ্ডে 
সাধারণভাবে বিদ্যালয়জীবন একেবারে বানচাল হয়ে গেল। ক্যাম্প! 
স্কুলে যে বহুতর অস্থবিধা ছিল, সে কথা: বলাই বাহুল্য। এই 
বিদ্যালয়গুলির একটিমাত্র ভাল দিক ছিল। তা! হচ্ছে এই যে এই, 
বিছ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃতির সঙ্গে ও বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে 
একটি নিবিড়তর সংযোগ স্থাপনের স্তুযোগ পেয়েছিল। 
নগরাঞ্চলের বহু বালকবালিকা।: গ্রামাঞ্চলে গ্রাম্যজীবনের সংস্পর্শে 
এসে প্রচুর উপকৃত হয়েছিল। নবতন পরিবেশে এসে তারা 
জীবনের নবতম অর্থ খুঁজে পেয়েছিল। সঙ্গত ও যথোপযুক্ত শিক্ষণ- 
নিদর্শনের অনটনহেতু শিক্ষকশিক্ষিকাগণকে অভিনব শিক্ষা পদ্ধতির 
. আশ্রয় নিতে হায়েছিল। ফলে বিগ্ালয়গুলির পাঠ্যন্চীগুলি 
অধিকতর-বাস্তব হ'য়ে উঠলো । 


৬০ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


যুদ্ধজনিত খাচ্াসক্কোচহেতু খাগ্ঠোৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ এলো! । 
বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও উদ্যান কৃষিভূমিতে রূপান্তরিত হ'লো। 
বিদ্যালয়ের কৃষিভূমি বা উদ্যান হ’লো ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষন্বরূপ 
এবং গৃহবহিভূর্তি ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র । বিদ্যালয়ের ছাত্র- 
ছাত্রীগণ গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মাঠে কাজে কন্মে নানাভাবে সাহায্য 
করতে লাগল। যুধ্যমান সৈনিকগণের জন্য ছাত্রছাত্রীরা ব্যাণ্ডেজ, 
ক্তীন, মোজা, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি তৈরী ক'রতে লাগলো । 
যুদ্ধকালীন নার্সারী বিগ্যালয়গুলির জন্য বিদ্যালয়ের কারখানায় 
নানাবিধ পুতুল ও খেলনা প্রস্তুত হ'তে লাগল। যুদ্ধকালীন অভিযান 
টিলার জঙ্ত বস্তালয়ের চিত্-শরেণীতে নানাবিধ পোষ্টার অহিত 
হ'তে লাগলো ; গৃহহার! ছাত্রছাত্রীরা শিখলো৷ কাপড় চোপর 


দুধ খাচ্ছে এবং শতকরা পঞ্চাশজন 
ভোজন সেরে নিচ্ছে। যুদ্ধের পরেও ৫ 


ছেলেমেয়েদের ডিনারের জন্য যে পরিমাণ শাক-সব্জীর প্রয়োজন, 
তা সবই উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যালট 


য়র উদ্যানে। ক্যাম্প, স্ুলগুলোর 

নাধামে ইংলগডের জাতীয় জীবনে একটি পরম লাভ হ’লো, তা হলো 
এই যে সহযোগিতামূলক ও সামাজিক মনোভাব নিয়ে কাজ করবার 
অভিলাষ ইংলগ্ডের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে উন্ধ দ্ধ হ'তে লাগলো । 
প্র জাতি যখন সহায়তার মুখোমুখি দাড়িয়ে, জার্মানীর 
লামার বিমানের আক্রমণে ইংলও যখন একেবারে পর্যন্ত, জাতির 


“সেই ঘোরতম দুদিনে ইংলগ্ডের মণীবীরা নিরলস হ'য়ে ব’সে ছিলেন 


বিদ্যালয়েই তাদের মধ্যাহ্ন 
দখা গেছে যে বহু বিদ্যালয়ে 


ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা ৬১. 


না। বহু অতন্দ্র রজনী তাদের অতিবাহিত হ'য়েছে এমন এক অভিনব” 
পন্থা বার করতে য৷ দিয়ে সমগ্র জাতিকে তারা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত 
থেকে বাচাতে পারবে । জাতির মণীষীরা বুঝেছিলেন তাদের 
দেশের শিক্ষাধারার মধ্যে এমন কতকগুলো গলতি রয়েছে- 
যেগুলোর আশু প্রতিবিধান প্রয়োজন । তাই দেশের এই সঙ্কটসঙ্কুল 
অবস্থার মধ্যেও দেশের চিন্তাশীল মণীষীরা -দেশের শিক্ষাপদ্ধতির 
আমূল পরিবর্তনসাধন ক’রলেন। ১৯৪৪ সালে আর এক শিক্ষাআইন: 
বিধিবদ্ধ হ’লে|। লর্ড ব্যালফুর ছিলেন এই বিধির নিয়ামক 3. 
তাই এই বিধিকে বলা হয় ব্যালফুর গ্যাক্ট, । ১৯৪৪ সালের শিক্ষা 
বিধি ইংলণ্ডের শিক্ষা ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা । যুদ্ধজনিত 
সঙ্কটময় অবস্থা ও যুদ্ধোত্তরকালে পরিবর্তিত সমাজব-ব্যবস্থার সঙ্গে 
সম!ন তাল রেখে ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি ইংলগ্ের শিক্ষাব্যবস্থার! 
সর্ববস্তরে অভাবনীয় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করলো । বিদ্যালয় 
যাবার আবশ্যিক বয়সের সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হ’লো, অর্থাৎ, তাকে. 
পনেরোয় ঠেলে দেওয়া হ'লো। নার্সারি শিক্ষার সন্তোষজনক: 
স্ব্যবস্থা হ'লে । বিদ্যালয়ে যাবার আবশ্যিক বয়সের পরও ছাত্রছাত্রীরা 
যাতে অধিকতর শিক্ষালাভ ক'রতে পারে, যাতে তারা হাতেনাতে 
কাজ শিখতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হ?লো।  ইংরেজ- 
জাতির আবালবৃদ্ধবনিতার সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হ’লো এই আইন 
বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে । যে শিক্ষাপদ্ধতি এখন থেকে ইংলণ্ডে চালু, 
করা হ'লো৷ তা হ’লো| একান্তভাবে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক । 
এই শিক্ষা ব্যবস্থা! এমন ব্যাপক হ’লো, যে কোন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীই 
এর প্রভাব থেকে বাদ পড়লো না। বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর সামর্থ্য, বয়স- 
মানসিক প্রবণতা ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হ’লো। 
ংলণ্ডে এবং ওয়েল্‌সে ১১--বয়স পর্য্যন্ত বালকবালিকারা প্রাথমিক 
শিক্ষা পাবে ; আর ক্ষটল্যাণ্ডের ছেলেমেয়েদের বেলায় সেই বয়স হবে 
১২+। দই থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের জন্য বহুসংখ্যক নার্সারি, 
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বিদ্যালয় খোলা হ’লো । ৫ থেকে ৭ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য 
ইন্ফ্যান্ট, স্কুল স্থাপিত হ'লো। ৭ বছর বয়সের বেশী ছাত্রছাত্রীদের 
জন্য জুনিয়র স্কুল হ’লে! স্থাপিত। গ্রেট ব্রিটেনে ৫ থেকে ১৫ 
বৎসবের শিশু ও বালকবালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হ’লে; 
সামগ্রিকভাবে । যে মাধ্যমিক শিক্ষা ১১4-এ সুরু হবে, তা চলবে 
১৫ বছর পর্যন্ত, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেই শিক্ষা স্থায়ী হবে 
আঠার বছর পর্ধ্যস্ত। এর পরই হবে অধিকতর শিক্ষার :গোড়াপত্তন ৷ 
অধিকতর শিক্ষা অবশ্য হবে সারা জীবনব্যাগী। পাঁচ বছরের আগে 
আর পনের বছরের পরে শিশু ব! বাঁলকবাঁলিকাদের শিক্ষা হবে মুখ্যতঃ 
শ্বৈচ্ছিক। ১৯৪৪ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে কয় 
বছর অতিবাহিত হ'য়েছে সেই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের শিক্ষাপদ্ধতি এই 
বিধির ওপর ভিত্তি ক'রে পূর্ণসংগঠনের মধ্য দিয়ে দ্রেত উন্নতির পথে 
অগ্রসর হ'চ্ছে। সর্ধ্ব বয়সের মানুষের জন্য ও সর্বব রুচির লোকের 
জন্য শিক্ষার স্থযোগকে কর! হয়েছে বিস্তৃত। রিগ্ালয়গমনের 
বাধ্যতামূলক বয়সকে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পনের বছর পর্য্যন্ত । 


iv 


(৪) 
ইংলডেণ্ড সাধ্যসিক শিক্ষা 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অবনতির 
নিয়তম স্তরে গিয়েছিল নেমে । 'এই অভাবনীয় অবনতির পশ্চাতে 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানাধিধ কারণ 
কাজ ক'রছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের প্রতিটি 
অধ্যায়ে এক সর্বনাশা দুর্ণাতি প্রবেশ করেছিল | এই সময়কার 
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষ। কয়েকটি বাহক আচারেই ছিল পরধ্যবসিত। 
. সারা অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাদ্ধ পর্যন্ত ইংলগ্ডের 
পাবলিক স্কুল এবং গ্রামার স্কুলগুলো দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাদি 
করতো । এই সমস্ত বিদ্যালয়ের দ্বার সাধারণ লোকের সন্তান 
অন্ততিদের নিকট ছিল একেবারে অবরুদ্ধ; সঙ্গতিপন্ন অভিজাত 
ব্যক্তিদের" বংশধরগণই কেবল এই সব শিক্ষায়তনে প্রবেশাধিকার 
পেতো । অবশ্য নিয়তম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্ররা এতে প্রবেশাধিকার 
পেতো। পাবলিক স্কুল ও গ্রামার স্কুলে যে ধরণের শিক্ষা 
প্রবর্তিত ছিল তা ছিল পুরোপুরি প্রাচীনপন্থী। এখানে কেবল 
শ্ৰীক শু ল্যাটিন ভাষা শেখানো! হ'তো। এখানকার পড়ুয়ারা এখানের 
শিক্ষাসমাপনাস্তে ভবিষ্যতে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে 
পারে, সেদিকেই ছিল এখানকার কর্তৃপক্ষের সদাসতর্ক দৃষ্টি । 
পাবলিক স্কুল অথবা গ্রামার স্কুল থেকে যে সব শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষা 
শেষ ক'রে কর্মজীবনে প্রবেশ করতেন তার! সাধারণতঃ শিক্ষামূলক 
কোন না কোন বৃত্তি নির্বাচন ক'রে তাদের জীবিকাঙ্জন ক'রতেন। 
সেদিক দিয়ে বিচার ক’রতে গেলে গ্রামার স্কুলগুলোকে ভোকেশানাল 
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"স্কুলের পর্যায়ে ফেলা যাব। পাবলিক স্কুল এবং গ্রামার স্কুলগুলোতে 
কঠোর নিয়মান্ুবত্তিতা প্রবর্তিত ছিল । 
এই সময়ে ইংলণ্ডে অবশ্য আর তিন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
ছিল যাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল -প্রগতিযূলক। প্রথমতঃ, কোর্টলি 
একাডেমি নামে এক প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উল্লেখ করা যেতে 
পারে। এই বিগ্ায়তনগুলি ইউরোপের অন্থান্ত দেশের মাধ্যমিক 
শিক্ষালয়ের আদর্শে ছিল গঠিত। শাসক সম্প্রদায়ের সন্তানসম্ততিদের 
জন্য এই সব. বি্যায়তনে বৃত্তিমূলক শিক্ষার বন্দোবস্ত ' ছিল। 
দ্বিতীয়তঃ, ম্যাথেমেটিক্যাল্‌ - স্কুলগুলোর নাম উল্লেখযোগ্য । এই 
সময় ইংলগ্ডের সমুদ্রবাহিত ব্যবসায়ে অভূতপূর্ব প্রসার ও উন্নতির ফলে 
জাহাজের ক্যাপ্টেন ও নানা কর্শচারীর বহুল চাহিদা ছিল। এদের 
পক্ষে যথোপযুক্ত গাণিতিক জ্ঞান একান্ত আবশ্যক ছিল। তাই 
ইংলণ্ডে এই সময় ম্যাথেমেটিক্যাল স্কুলের উদ্ভব * হয়েছিল। 
তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডে এই সময়ে আর এক প্রকার মাধামিক বিদ্যালয় 
,ছিল। এদেরকে বলা হতো নন্-কন্ফমিষ্ট একাডেমি ৷ চার্চের 
ধর্মযাজকদিগের শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে এই সব বিদ্যায়তনের জন্ম 
হ'য়েছিল। এই সব বিদ্যালয়ে অবশ্য যাজক ছাড়া সাধারণ লোকও 
প্রবেশাধিকার পেতো। এখানকার পাঠ্যস্থচীও ছিল অপেক্ষাকৃত 
বিস্তৃততর। 
ফরাসী উপপ্নব, শিল্প বিপ্লব ও নেপোলিয়ান-সংক্রান্ত সংগ্রামের 
ফলে ইংলণ্ডে যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক - এবং সামাজিক 
পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছিল তাতে সাধারণভাবে শিক্ষাসমস্তার 
ওপর এবং বিশেষ ক'রে গণ-শিক্ষার ওপর ইংলগ্ডের জন-সাধারণের 
দৃষ্টি এবং মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে প’ড়ল। ইংলগের নবজাগ্রত 
জনমত তৎকাল প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে সমালোচনা শীল হ’লো এবং 
এই শিক্ষার! ইংলণ্ডের জাগ্রত জন-সাধারণের দাবী: ও প্রয়োজনকে 
কিছুতেই মেটাতে পারছিল ন৷। তাই তীব্রভাবে অনুভূত হ’চ্ছিল 
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শিক্ষ। সংস্কারের দাবী। শিক্ষার উন্নতিকল্পে ও তার সংক্কারমানসে 
ইংলণ্ডের জন-সাধারণের আপোষহীন ও অবিরাম দাবীর 
অবশ্যন্তাবী ফলস্বরূপ এই সময়ে ইংলগ্ডে কয়েকটি পরোপকারমূলক 
প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হ'লো। যেমন, ব্রিটিশ ও ফরেন্‌ স্কুল সোসাইটি 
গ্রাশ ন্যাল্‌ সোসাইটি ইত্যাদি। ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধি 
প্রবন্তিত হবার সময় পর্যাস্ত ইংলগ্ডের প্রাথমিক শিক্ষা মুখ্যতঃ নির্ভর 
করতো বাক্তিগত ব্দান্তার ওপর এবং ১৯০২ সালের শিক্ষা- 
আইন পাশ হওয়ার সময় পধ্যন্ত ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা নির্ভরশীল 
ছিল ইংলণ্ডের শিক্ষামোদী ব্যক্তির ব্যক্তিগত সৈচ্ছিক প্রয়াসের ওপর ৷ 
_ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলগুলোর 
যেন পুনরুজ্জীবন হ'লো। সেগুলোকে বিস্তুততর ভিত্তির 
ওপর সংস্থাপন করা হ'লো। স্বাধীনতামূলক নিয়মনিষ্ঠার নীতি- 
অনুসারে পাবলিক স্কুলের জীবন সংচালিত 'হ’তে লাগলো । 
এর ফলে বিগ্তালয়গুলোতে পাঠ্য-বহিভূ্ত ক্রিয়াকলাপের- সমাদর 
বাড়ল। ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবন ও ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে স্বায়ত্ত- 
শাসন ও সমষ্টিগত জীবনধারনের নীতি অনুস্থত হ'তে লাগলো ॥ 
এই পাবলিক, স্কুলগুলোর উদ্দেশ্য ছিল নীতিগত ও ধর্মগত আদর্শের 
অন্ুসরণ, ভদ্রজনোচিত আচরণের অনুশীলন, আর সেই সঙ্গে 
মেধাশক্তির উৎকর্ষণাধন। পাবলিক স্কুলগুলোর পাঠ্য-সুচীকে কর) 
হলো বিস্তৃততর। পাবলিক স্কুলগুলোর মধ্যে এই যে পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত হ'চ্ছিল, তার মূলে ছিল ইংলগ্ডের কয়েকজন প্রথিতযশা 
প্রধান শিক্ষকের নিঃস্বার্থ কর্ম্প্ররাস। প্রসঙ্গত] রাগবি পাবলিক 
স্কুলের ডক্টর আনন্ডি, ইটন পাবলিক স্কুলের ডক্টর বাণার্ড, উপিংহ্যাম 
পাবলিক স্কুলের মিঃ থিংপ্রমুখ শিক্ষাবিদগণের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য। জনদাধারণের নিকটও পাবলিক স্কুলগুলোর [সমাদর 
বেড়ে গেল। এই সময় পাবলিক স্কুলের আদর্শানুযায়ী ইংলগ্ডে 
কয়েকটি বিদ্যালয়ও হ’লো| সংস্থাপিত। 
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ইংলণ্ডে এই পাবলিক স্কুল ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষাবিকিরণের 
কাজে লিপ্ত ছিল আর এক ধরণের বিদ্যালয়, এর নাম হ'লো 
গ্রামার স্কুল। এই সময়কার গ্রামার স্কুলগুলোর অবস্থা ছিল বহু- 
লাংশে ক্ষয়িষ্ণু। সং্যায়ও ছিল এরা অনেক। এই সময়কার 
ইংরেজি সাহিত্যে এই গ্রামার স্কুলগুলোকে নিয়ে অনেক বিদ্রুপ 
করা হ'য়েছে। কিন্তু তাহলে হবে কি? এদের জনপ্রিয়তা 
কোন অংশে কম ছিল না। ১৮৪০ সালে গ্রামার স্কুলস্‌ এযাক 
নামে এক আইন বিধিবদ্ধ হ'লো। এব ফলে গ্রামার স্কলগুলোর 
যাতে উন্নতি আর বিস্তারলাভ ঘটে সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া হঃলো। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্ত থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি ইংলণ্ডের 
জন সাধারণের অম্থুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ব্যবসায় 
ও শিল্পের দিকে ইংরেজদের মনোযোগ অধিকতর আকৃষ্ট হ’লো। 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলোতে যাতে কারিগরী শিক্ষা ও বৃত্তিগত শিক্ষার 
ব্যবাহা করা হয় সে বিষয়ে ইংলগ্ডের জনসাধারণের দাবী দিন দিন 
বলবন্তর হ'চ্ছিল। ১৮৫২ সালে বোর্ড, অব ট্রেড্‌ কর্তৃক ডিপার্ট- 
মেণ্ট, অব আর্ট স্থাপিত হ’লো। ১৮৫১ সালে ইংলণ্ডে এক বিরাট 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হ’য়েছিল। তাতে শিল্পে' বিজ্ঞানের বিনি- 
যোগ সম্বন্ধে ইংলণ্ড যে এখনো অন্তান্ত ইউরোগীয় দেশের তুলনায় 
অনেক বেশী পশ্চাৎপদ হয়ে আছে সেই বিষয়টাই বেশী প্রকট হায়ে 
গেল। তাই ১৮৫৩ সালে কলা-বিভাগের সঙ্গে সংযোজিত হ’লো 
নবত্ম বিজ্ঞান বিভাগ । ১৮৫৬ সালে এই নব প্রতিষ্টিত কলা- 
বিজ্ঞান-বিভাগ কমিটি অব্‌ কাউন্সিলের শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে 
সংযুক্ত হ'লো। ফ্যারাডে টিগ্যাল, হাক্স্লিপ্রমুখ বৈজ্ঞানিক 
তাদের, বক্তৃতা ও. লেখার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানপাঠের উপযোগিতা 
সম্বন্ধে জনসাধারণের যে ধারণা তাকে দৃঢ় ক'রে তুললেন। 

১৮৫৪ সাল থেকে ১৮৫৬ জনের মধ্যে অক্সফোর্ড ও 
কেন্বিজ, বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে বহুবিধ, সংস্কার সংসাধিত হয়। এ 


টি 
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সবের পরোক্ষ ফলস্বরূপ ইংলণ্ডের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে নান! 
বিষয়ে উন্নতির চিহ্ন দেখা! গেল, বিশেষ ক'রে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে 
প্রবেশের বিষয়ে প্রভূত উন্নতি পরিদৃষ্ট হ*লো। ইংলণ্ডের 
তদানীগ্তন মাধ্যমিক বিগ্ভালয়গুলোর কতিপয় শিক্ষকের: সম্মিলিত 
প্রচেষ্টার ১৮৪৬ সালে সংস্থাপিত হ’লো কলেজ অব্‌ প্রিসেপউরস্। 
এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হ'লো শিক্ষকগণের উপযুক্ত শিক্ষণের 
ব্যবস্থা করা আর সেই সঙ্গে ইংলগ্ের শিক্ষাজীবীদের একটা 
তালিকা প্রস্তুত করা। এই শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষিকার 
প্রবেশাধিকার ছিল। এই কলেজ মাধ্যমিক বিদ্যায়তনগুলোর ছাত্র- 
ছাত্রীদের জন্য পরীক্ষাগ্রহণপদ্ধতি প্রবর্তন ক'রলো। লগুম- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষাও এই একই উদ্দেশ্য সাধন 
ক’রতে|। ঠিক এই সময়ে অক্সফোর্ড ও কেন্থিজ বিশ্বরিষ্ঠালয়- 
ভ'টোতেও বোর্ড স্থাপিত হ’লো যাদের কাজ হলো! মাধামিক 
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা। মাধ্যমিক শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে এই সব আন্দোলন ও সংস্কারের কথা সত্বেও যে প্রকার 
মাধামিক শিক্ষা ইংলগ্ডে এই সময়. প্রচলিত ছিল, তা ছিল কিন্তু 
একান্তভাবে, গতানুগতিক আর তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত 
মামুলী ধরণের । 

১৮৬১ সালে ক্লারেণ্ডন সাহেবের অধিনায়কত্বে পাবলিক স্কুল 
গুলোর ক্রিয়াকলাপ অনুসন্ধানের জন্য এক রাজকীয় কমিশন বসানো 
হ'লো। এই কমিশনকে আবার পাবলিক স্কুলস্‌ কমিশনও বল! 
হয়ে থাকে। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কলেজ, স্কুল ও ফাউণ্ডেশন্‌ 
প্রভৃতির দেবন্ধ সম্পত্তি, মজুত টাকা এবং আয়ব্যয় ইত্যাদি কেমন, 
তাদের ব্যবস্থাপনা, এসব বিগ্তালয়ে কি পদ্ধতিতে পাঠদান কর! হয় 
এবং সেখানে কি কি বিষয়ই ব| পড়ানো হয়, ইত্যাদি বিষয়ের 
তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এই কমিশন বসানো হয়েছিল । সাতটি 
স্থানের আবাসিক বিদ্যালয়, ‘যেমন ইটন, উইঞ্চেষ্টার, ওয়েষ্টমিনিষ্টার, 
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চ্যাটারহাউস, হ্যারো, রাগবি ও শ্রুস্বেরি এবং ছুইটি স্থানের দিবা 
বিদ্যালয় যথা সেন্ট, পলস্‌ ও মার্চেন্ট টেলর, প্রভৃতি বিদ্যায়তনের 
ক্রিয়াকলাপের তদন্তাদি করবার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া 
হ'য়েছিল। 

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করা ইংলণ্ডে এই সর্বপ্রথম সংসাধিত হ'লো। অবশ্য মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় বলতে এখানে এন্ডাউড. বিদ্যালয়গুলোকেই বুঝিয়েছে। 
ক্র্যারেগুন কমিশন ১৮৬৪ সালে এদের বিবরণ প্রকাশ ক’রলেন। 
কমিশন স্বীকার করলেন যে বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই সব 
পাবলিক স্কুলে যদিও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে যদিও এখানের পাঠ্য 
স্ুচীকে অনেকখানি বিস্তৃত এবং ব্যাপক করা হয়েছে, তথাপি 
নতুন নতুন বিষয় যেমন গণিত, আধুনিক ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, 
ইত্যাদি কৌলীন্যে ছিল নিকৃষ্ট এবং পাঠাুচীতে বিজ্ঞানের কোন 
নামগন্ধ ছিলই না। কমিশন অবশ্য অকুষ্ঠভাবে একথা স্বীকার 
ক'রলেন যে এই নয়টি পাবলিক স্কুলে গ্রাক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন 
ভাষা শিক্ষা দেবার উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি 
এবং এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান এবং এখানকার নিয়মান্ুবন্তিতা 
সত্যই প্রশংসনীয়। বিদ্যালয়ের পরিগমে সমষ্টিগত জীবনের 
মাধ্যমে এদের শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠনের কথা কমিশন মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার ক'রলেন। কিন্তু এই পাবলিক স্কুলগুলো পরিচালনা 
ব্যাপারে যে ঘোরতম ক্রটি ছিল সে বিষয়ের উল্লেখ না ক'রে কমিশন 
পারলেন না। : সেটা হচ্ছে এই যে সমস্ত ট্রাষ্ট এই সব পাবলিক 
স্কুল পরিচালনা করতেন, তারা এদের পরিচালনা এবং এখানকার 
পাঠ্যন্থচী প্রস্তুতির ব্যাপারে এমন কয়েকটি পীড়নমূলক বাধার স্থাষ্টি 
করেছিলেন যেগুলো কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয় । 

পাবলিক স্কুল, কমিশনের দুই একটি সুপারিশ নীচে লিপি- 
বদ্ধ কর! হলো := 
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(১) এই সব পাবলিক স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর আশ 
পুণদংগঠন প্রয়োজন। এই সব বিগ্ভায়তনের প্রধান শিক্ষক- 
গণের শক্তির যথাযথ সংজ্ঞা নিরূপিত থাকা একান্ত আবশ্যক ৷ 
সমস্ত সহকারী শিক্ষক অথব। তাদের প্রতিনিধি নিয়ে এই সব 
বিদ্যালয়ে শিক্ষকসমিতি থাকা একান্ত প্রয়োজন । 3 

(২) প্রাচীন ভাষা এবং সাহিত্য শিক্ষার প্রাধান্য অবশ্য এই 
সব বিদ্যায়তনে থাকবে ; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সংষোজিত হবে 
অঙ্ক ও গণিত, অন্ততঃ একটি আধুনিক ভাষা, যথা ফরাসী অথবা 
জার্ম্মাণ, প্রকৃতি বিজ্ঞানের যে কোন শাখা, অঙ্কন অথবা সঙ্গীত, 
ভূগোল এবং প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস। 

ক্লযারেগুন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৬৮ সালে 
পাবলিক স্কুলস, এযাক্ট, বিধিবদ্ধ হ'লো। এই আইনের বলে সাতটি 


‘পাবলিক স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর_ পুনসংগঠন করবার প্রচেষ্টা 


হ'লো। যাতে ক'রে বিগ্ভালয়গুলোর ব্যবস্থাপকসমিতি অধিকতর 
প্রাতিনিধিমূলক ক'রে তোলা খায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হ'তে 
লাগলো সরকারী পক্ষ থেকে। 

ব্ল্যারেণ্ডন কমিশন যে কয়টি বিদ্যালয় সম্বন্ধে তদন্ত ক'রে 
তাদের স্থৃচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত ক'রেছিলেন, সে সব বিগ্ভায়তন ছাড়া 
ইংলগ্ডে এই সময়ে যে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল সেগুলোতে 
শিক্ষার অবস্থা কি প্রকার তার তথ্যান্ুসন্ধান এবং প্রচলিত সেই 
শিক্ষার কোন উন্নতি সাধন করা যায় কিনা এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৬৪ 
সালে ল” টণ্টনের অধিনায়কত্বে আর একটি রয়্যাল কমিশন বসানে! 
হলো। এই কমিশনের অন্য নাম টণ্টন্‌ কমিশন। একে আবার কেউ 
কেউ স্কুলস, এন্‌কোয়্যারি কমিশন বলেন । এই কমিশন পাবলিক 
স্কুল ছাড়া দেশে যত প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল সবগুলিরই তথ্যান্থ- 
সন্ধান ক'রে ১৮৬৮ সালে এদের বিবরণী প্রকাশ ক'রলেন। তখন 
ইংলগ্ডে পাবলিক স্কুলগুলো ‘ব্যতীত আরও তিনধরণের বিগ্ায়তনে 
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মাধ্যমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। যেমন এন্‌ডাউড, স্কুল, 
প্রাইভেট স্কুল এবং প্রোশ্রাইটরী স্কুল। প্রাইভেট্‌ স্কুলগুলো ছিল 
মুনাফাখোর স্কুল । কোন ব্যক্তিবিশেষ নিজের লাভের দিকে 
নজর রেখে এই বিদ্যালয় চালাতেন । প্রোপ্রাইটরী স্কুলগুলো 
ছিল অংশীদারপরিচালিত বিগ্ভায়তন। এই সব স্কুল পরিচালনা 
কারে যে লাভ হ’তে| অংশীদারগণ সেই লাভ শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানগুলোর 
মঙ্লার্থে ব্যয় ক’রতেন। অপেক্ষাকৃত জনাকীর্ণ এলাকায় মাধা- 
মিক শিক্ষার ব্যবস্থ। আদৌ সস্তোষজনক ছিল না। মাধ্যমিক 
শিক্ষার উদ্দেশ্য অথবা লক্ষ্য সম্বন্ধে কারো মনে কোন নুস্পষ্ট 
ধারণা ছিল না। শিক্ষায় শ্রেণীগত উন্নতির মানেরও কোন 
কিছু ঠিক ছিল লা। প্রাচীন ব্ষয়াদির পাঠই ছিল শিক্ষার 
গোড়াকার কথা । শিক্ষাপদ্ধতিও ছিল শিক্ষার্থীর মনম্তত্ববিবিত। 


ফলস, এন্‌কোয়্যারি কমিশনের কয়েকটি প্রধান সুপারিশ. 


নীচে দেওয়া হ’লে৷ ঃ= 


১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোয় সাধারণ শিক্ষা দেওয়া উচিত। 
এই সব বিছ্যায়তনের পঠিতব্য বিষয় হবে সাহিত্য, ভাষা, গণিত 
ও প্রাকৃত বিজ্ঞান । 

২। দেশের সর্বশ্রেণীর সহজগম্য জাতিগত মাধ্যমিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় স্নি্দিষ্ট তিনটি 
স্তর থাকা উচিত--চোদ্দ বা পনের বছরে যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় ত্যাগ ক'রবে তারা হবে নিয়তম স্তরের ; ষোল বৎসর বয়স 
পর্য্যন্ত যে সব শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষা চালিয়ে যাবে, তারা পড়বে 
মধ্য স্তরে ; আর যারা আঠার বা উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক 
শিক্ষা চালিয়ে যাবে তারা হবে উদ্ধাতন স্তরের । 

৩। শিক্ষাক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
একান্ত আবশ্যক ৷ 


৪। সমগ্র দেশকে শাসন সংক্রান্ত কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত 
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ক'রে সেই সব বিভাগকে এমন কয়েকটি শিক্ষাকর্তৃপক্ষের হস্তে 
ন্যস্ত করা উচিত ধারা তাদের নিজেদের এলাকায় শিক্ষার সুনংহতি 
ও বিস্তুতির জন্য দায়ী থাকবেন। 

৫। ছাত্রছাত্রীগণের পরীক্ষাগ্রহণমানসে দেশে একটি পরীক্ষা- 
সমিতি স্থাপন একান্ত আবশ্যক । 

৬। বালিকাদিগের মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের দিকে সবিশেষ 
দৃষ্টি ও মনোযোগ দেওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। 

ইংলণ্ডের এই সময়কার মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে যে সব উৎকট 
ত্রুটি ছিল সেগুলোর প্রতি জনসাধারণের সন্ধানী দৃষ্টি তো আকর্ষণ 
করেছিল এই টণ্টন্‌ কমিশন; ত। ছাড়া এই কমিশন ইংলগ্ডে বালক- 
বালিকাদের জন্য একটি হুসংহত ও সুষ্ঠু মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার 
প্রচলনের ওপরই জোর দিয়েছিল। শিক্ষার্থীদের ক্রমবদ্ধমান 
বয়সের দাবীর সঙ্গে যাতে এই শিক্ষাধারা খাপ খেয়ে যায় এবং 
যাতে এই শিক্ষাপদ্ধতি একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুসরণ ক'রে চলে 
সে দিকে এই কমিশন সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিলেন? 
কমিশন এই প্রস্তাবও করেন যে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাধারা যেন 
রাষ্ট্র্থারা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত হয়। কমিশনের সদস্তগণের গঠন 
মূলক স্বপারিশের মধ্যে ত্রুটির অভাব ছিল ন।। এদের স্থপারিশ- 
গুলো থেকে মনে হয় এ'রা তদানীন্তন শ্রেণীগত শিক্ষার মোহ তখনও 
পর্য্যন্ত কাটিয়ে উঠতে 'পারেন নি। শিক্ষাকে শ্রেণীগতভাবে দেখাই 
যেন সেই কালের রেওয়াজ হ'য়ে দীড়িয়েছিল। একেবারে কম 
সঙ্গতিপন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য হবে একধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা ; মধ্য- 
বিত্ত ঘরের ছেলে মেয়েদের জন্য আর এক রকমের শিক্ষাব্যবস্থা 
এবং উদ্ধৃতম শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগের জন্য প্রচলিত থাকবে 
অন্ত প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা । কমিশনের সদস্তগণ ইচ্ছা ক'রেই 
শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম্মশিক্ষার কোন কথাই উত্থাপন করেন নি। কারণ, 
তাতে গোলযোগ: বাধার "আশঙ্কা ছিল বেশী। যদিও এই 
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কমিশনের স্ুপারিশগুলো এই সময়কার জনমতের ওপর অনেক- 
খানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তবুও একথা স্বীকার করতেই 
হবে যে ক্লারেগুন্‌ কমিশনের স্তায়ও এই কমিশন শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত 
করার একটি স্নিষ্দিষ্ট পন্থা বাত্লাতে পারেন নি। 

১৮৬৯ সালে পাশ হ’লো এনডাউড্‌ স্কুল এ্যাক্ট । এর ফলে 
তিন জন সদপা নিয়ে এনডাউড, স্কুলস্‌ কমিটি স্থাপিত হ’লো, খারা 
শিক্ষ-সংক্রান্ত এনডাউমেন্টগুলো যাতে প্রকুষ্টতর উপায়ে বিনিযুক্ত 
হয় তার জন্য পরিকল্পনা ক’রবেন। ১৮৫৩ সালে চারিটেবেল্‌ 
্রষট এ্যাক্ট, পাশ হওয়ার ফলে যে চ্যারিটি কমিশন স্থাপিত 
হয়েছিল, সেই চ্যারিটি কমিশনের সঙ্গে এই এন্ডাউড, স্কুলস 
কমিটি একীভূত হ'য়ে গেল। এর ফলে, শিক্ষাসংক্রান্ত স্টাষ্ট, বা 
এন্ডাউমেন্টর রদবদলে যে আইনগত সমস্যার উদ্ভব হ’তো এবং 
তাতে যে সময় ও অর্থব্যয় হ'তো তা বহুলপরিমাণে কমে 
গেল। যে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় কোনপ্রকার এন্ডাউমেপ্ট, 
উপভোগ করতো, তাদের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল এই 
চ্যারিটি কমিশনের ক্রিয়াকর্ম্ম। শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপার অপেক্ষা 
শাসনসংশ্লিষ্ট ব্যাপারেই অধিকতর লিপ্ত থাকতে হ’তো এই চ্যারিটি 
কমিশনকে ৷ 

যাই হোক, যত দিন যেতে লাগলো, ততই মাধ্যমিক শিক্ষা 
সংস্কারের দাবী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো । দেশের দাবীকে 
কিছুতেই সন্তুষ্ট করতে পারছিল . না এই সময়কার মাধ্যমিক 
শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষা সংগঠন বিষয়ে এবং এর উদ্দেশ্য ও অর্থ 
সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে কোন স্থম্পষ্ট ধারণা তখনো দানা 
বাঁধতে পারে নি। এক্ষেত্রে সংস্কারের যে আশু প্রয়োজন, এ কথা 
সবাই বুঝলেও, সংস্কার অতি মন্থরগতিতে অগ্রসর হ’চ্ছিল। উর্দ্ধতন 
শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ মাধ্যমিক 
শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণের সম্পুর্ণ বিরোধী ছিলেন. 


i) 
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কিন্তু তবুও তীব্র বিরোধিতাকে উপেক্ষা ক'রে মাধ্যমিক শিক্ষার 
উন্নতিমূলক পরিবর্তন সংসাধিত হঃচ্ছিল। 

ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে মাধ্যমিক শিক্ষার 
প্রভূত উন্নতি হচ্ছিল। এর. মূলে ছিল অনেকগুলো কারণ ; যেমন 
১৮৬৭ ও ১৮৮৭ সালের সংস্কার আইন, যার ফলে ইংলণ্ডে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ দিকে শিল্প-সংস্কার ও শ্রম-সংস্কার হয়েছিল ; 
বালিকাদিগের মধ্যে উচ্চতর শিক্ষা বিকিরণের আন্দোলন; ১৮৭০ 
সালে শিক্ষাবিধি প্রবর্তনের ফলে ইংলণ্ডে জাতিগতভাবে প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে প্রাথমিকোত্তর শিক্ষান্তরে নানাবিধ 
গবেষণামূলক পরিকল্পনা ; শিক্ষার ব্যাপক ক্ষেত্রে হাতেনাতে 
কাজ শেখা এবং কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি; শিক্ষাক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সুচনা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পুনসংগঠন। 


॥ ১৮৭০ সালের শিক্ষাবিধি প্রবর্তনের ফলে ইংলণ্ডে জাতি- 


গতভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারই 
অবশ্রস্তাবী ফলম্বরূপ এর পর থেকে প্রাথমিকোত্বর শিক্ষাপদ্ধাতির, 
বিশেষ ক'রে মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত 
হচ্ছিল। 

এই সময় ১৮৬৭ সালে বিশ্ববিগ্ঠালয় সম্প্রসারণ আন্দোলন 
আরম্ভ হ'লো। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৬ সালে এবং কেসম্বিজ 
ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ১৮৭৮ সালে এই আন্দোলনকে স্বীকার 
ক'রে নিলো। এই আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
ও শ্রমিক শ্রেণী উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা ক'রতে 
পারলো ।  ইংলগ্ডের প্রাচীনতর বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিতে সংস্কারের 
ফলে এবং দেশে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে দেশের 
নরনারী সাধারণভাবে উচ্চতর শিক্ষার স্থযোগ সুবিধা পেতে 
লাগলো । এই জন্য দেশে মাধ্যমিক শিক্ষায় নানাবিধ সংস্কারের 
প্রয়োজন হ'লো। ১৮৮৫” সালে স্থাপিত হলো টিচার্স গিল্ড এবং 


৭৪ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


১৮৯০ সনে স্থাপিত হ’লো ইন্কর্পোরেটেড এসোসিয়েশন, অব 
হেডমাষ্টাস্‌। এই সব সমিতির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাদানরত 
শিক্ষকগণের মধ্যে ভাব ও ধারণার বিনিময় হ'তে লাগলে। এই 
সমিতিগুলো আবার দেশের জনসাধারণের মধ্যে যাতে মাধামিক 
শিক্ষার বিকিরণ হয় এবং যাতে তৎকালপ্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
হুসংস্কুত ক'রে তোলা যায় তার জন্য দাবী জানাতে লাগলেন। 

১৮৮১-৮৪ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার সম্বন্ধে এক 
রাজকীয় কমিশন বসানো হ*লো। কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হলেন যে কারিগরি শিক্ষাকে কার্যকরী ক'রে তুলতে গেলে একে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আধুনিক মনেবিজ্ঞান-সম্মত ক্রটিহীন 
মাধ্যমিক শিক্ষার স্থদৃঢ় ভিত্তির: উপর। এই রয়্যাল কমিশনের 
স্বপারিশক্রুমে ১৮৮৯ সালে টেক্নিক্যাল্‌ ইন্স্ট্রাক্শান্‌ এাক্ট, বিধি- 
বদ্ধ হইলো। কেবল মাত্র বিজ্ঞান-শিক্ষণ ছাড়া আর সব ধরণের . 
শিক্ষাকে কারিগরি শিক্ষার অন্তর্গত ক'রে দেওয়া হলো । বিজ্ঞ।ন- 

বিজ্ঞান ও চারুকলা বিভাগের 
উপর। আবার এই বিভাগই প্রাচীন ভাষা ও সাহিতা, যথা__গ্রীক 
ও ল্যাটিন, শিক্ষা ব্যতীত অন্য সব বিষয়ে সরকারী অর্থবন্টনৈর 
মালিক ছিল। ১৮৯০ সালে লোক্যাল্‌ ট্যাক্সেশন এ্যাটু বিধিবদ্ধ 
হলো? এই আইনের বলে যে অর্থ আদায় হ’তো তাকে বল৷ 
হ’তে| হুইস্কি মণি। এই অর্থই আবার কারিগরি শিক্ষা এবং সেই 
সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হ'তো। 

ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা সংগঠন ব্যাপারে কয়েকটি গুরুতর 
অন্তরায় ছিল। মাধামিক শিক্ষাসংগঠনের জন্য ইংলগুকে এই 
সময় শাসনসংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয় নি এবং সেই সব 
বিভাগে স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরও অভাব ছিল। ১৮৮৮ সালে যখন 
লোক্যাল্‌ সেল্‌ফ, গভমেন্ট খ্া্ট পাশ হলো, তখন শাসনসৌকর্ধ্যার্থে 
ইংলগুকে কয়েকটি কাউন্টি কাউন্সিলে বিভক্ত করা হলো। 


ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা ৭৫. 


কাউন্টি কাউন্সিল স্থাপিত হবার পর থেকে শিক্ষার সংগঠনবিষয়ে 
এতদিন যে অন্তরায় ছিল, সেই বিপত্তি এখন থেকে অন্ততঃ 
আংশিকভাবেও বিদুরিত হ'লো। এখন থেকে এই কাউন্টি 
কাউন্সিলগুলো ইংলণ্ডে কারিগরি শিক্ষ। এবং মাধ্যমিক শিক্ষার 
বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যোগাতে লাগলে৷। হাকস্লি- 
প্রমুখ প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮৬ সালে কারিগরি 
শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে এক জাতীয় সমিতি 
সংস্থাপিত হ'লো। এই সমিতির স্চিন্তিত অভিমত হ’লো এই 
যে জাতীয় শিল্পের উন্নতি একান্তভাবে নির্ভর করে দেশের অক্ষরজ্ঞান- 
সম্বদ্ধ যুবকষুবতীদের ওপর । তাই সর্ববাগ্রে এদের জন্য চাই সুসংস্কৃত 
ও প্রোথিতভিত্তি মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যাস্থা। জন" 
সাধারণের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থার সমস্যা এখনও 
পর্য্যন্ত সমাহিত হয় নি। কিন্তু ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে যখন ওয়েল্স্‌ 
ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন গ্যাক্ট, পাশ হ'লো তখন ইন্টার্মিডিয়েট ও 
টেক্নিক্যাল্‌ শিক্ষার প্রসারকল্পে শিক্ষাকর বসাবার ব্যবস্থা হ'লো! 
যখন শিক্ষাথাতে বায়ের অসঞ্কুলান হবে, তখন অবশ্য রাষ্ট্র সেই 
অভাব পরিপুরণ কণরবে__এই ব্যবস্থাকে চালু করা হালো। এখানে 
পৃরেরোক্ত সমসা! সমাধানের পথ নিহিত ছিল । 

এই সময় ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষাসংগঠন ব্যাপারে বহুবিধ 
গোলযোগ ছিল। ইংলণ্ডে তখন নানান ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
ছিল। যেমন,--পাঁবলিক ও গ্রামার ্কুলস্‌, প্রাইভেট স্কুলস্‌, গালস্‌ 
হাই স্কুলম্‌, অরগ্যানাইজড সায়েন্স স্কুলস্‌ ডে টেক্নিক্াল সুপ, হায়ার্‌ 
গ্রেড বোর্ড স্কুলস্‌ এবং আরও অনেক রকমের যে সকল কর্তৃপক্ষ 
এই সব বিদ্যালয় পরিচালনা ক'রতেন তাদের সংখ্যাও ছিল কম নয়। 
কেন্দ্রীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষদের নাম ছিল, চ্যারিটি কমিশন, সায়েন্স ও 
আট ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, এবং বোর্ড অব্‌ 
এগ্রিকাল্ডার্‌। মাধ্যমিক লিক্ষায় বিভক্ত নিয়ন্তরণক্ষমতার ফলে যে 


৬ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


শাসন-সক্রান্ত গোলযোগ ও মাধ্যমিক শিক্ষাবিষয়ে জনসাধারণের মনে 
যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'লো যে ইংলগ্ডে 
মাধামিক শিক্ষার সংগঠনব্যাপারে কার্ধযাকরী পন্থাবলম্বন একান্ত 
আবশ্তাক। কাউটিগুলো যাতে নিজেদের এলাকায় মাধ্যমিক 
শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পালামেন্টে 
প্রকার পক্ষ থেকে একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছিল। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বিল তুলে নিতে হলো । এই সময় 
অক্সফোর্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে এক কনফারেন্স বসে। সরকারের 
ওপর নানান দিক দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য চাপ পড়তে 
খাকে। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারকল্পে সরকারী 
পক্ষ থেকে ১৮৯৪ সালে ত্রাইস্‌ সাহেবের অধিনায়কত্বে এক রাজকীয় 
কমিশন বসান হয়। ত্রাইস্‌ কমিশন দীর্ঘ এক বৎসর তদন্তাদির পর 
এদের রায় প্রকাশ ক'রলেন। যাতে ইংলগ্ডে একটি সুষ্ঠ 
মাধ্যমিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হয়, সেই বিষরে কমিশন তাদের 
অভিমত ব্যক্ত ক'রলেন। কমিশন যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থপারিশ 
ক'রেছিলেন, নীচে তা সব উদ্ধৃত করা হ’লো: 

(১) মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলে! মনকে কয়েকটি 
জ্ঞানের বিষয় দিয়ে ভ'রে দেওয়া তা নয়, বরং মনকে যথোপযুক্ত 
উপায়ে শিক্ষিত ক'রে তোলা অর্থাৎ মনের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়ে তাকে 

র আলোকে নিয়ে যাওয়া। মাধ্যমিক শিক্ষা আর কারিগরি 
শিক্ষার মধ্যে প্রকারগত এবং চরিত্রগত তারতম্যের চাইতে গুরুত্বগত 
তারতম্যই বেশী বিদ্যমান । 

(২) জনসাধারণ যথাযোগ। মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে যাতে বঞ্চিত 


রি হয়, সেইভাবে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সুসংগঠিত 
করতে হবে। 


(৩) এক মন্ত্রীর পরিচালনায় 


সরকারী কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ 
স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় । 


“এই মন্ত্রী তার ক্রিয়াকর্ম্মের 


সি 


ইংলগ্ড মাধ্যমিক শিক্ষা ৭ 


জন্য দায়ী থাকবেন পার্লামেন্টের কাছে। মন্ত্রীকে তার কাজে 
সাহায্য করবার জন্য থাকবেন একজন স্থায়ী সম্পাদক । পরিদর্শন, 
মাধামিক শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রচার ও সেই বিষয়ে যথাযোগ্য 
যুক্তি-পরামর্শদান ও মাঝে মাঝে ইস্তাহার ও নিয়ম কানুন প্রচারের 
মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাদানে রত বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাতে মতের 
মিল ও সহযোগিতা স্থাপন কর! যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই কেন্দ্রীয় 
শিক্ষাদপ্তর খোলা হবে। ইংলণ্ডে মাধামিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই 
সময় সরকারের পক্ষ থেকে চ্যারিটি কমিশন, সায়েন্স, ও আট. 
ডিপার্টমেন্ট, এবং এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, নামে যে তিনটি বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান ছিল সেই তিনটিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভীগের অঙ্গীভূত 
করতে হবে; তাদের আর কোন স্বকীয় সত্বা থাকবে না। 

(৪) মন্ত্রীর কাজে সাহাযোর জন্য ও তাকে পরামর্শদানের জন্য" 
বার জন সদস্য নিয়ে একটি পরামর্শদানকারী সমিতি সংস্থাপন 
করতে হবে। 

(৫) কাউন্টি এবং কাউন্টি বরোগুলোতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি 
করতে হবে। তার! স্ব স্ব এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাদি 
ক’রবেন। তাদের কাজ হবে তাদের এলাকায় যে সমস্ত মাধ্যমিক 
বি্যালর আছে, তাদের মধ্যে সংহতিসংস্থাপন, স্থানীয় কর থেকে লব্ধ 
অর্থ এবং সরকারী সাহায্যের নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাবিষয়ক নানাবিধ 
পরিকল্পনাপ্রস্তুতি এবং বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শনের বাবস্থা । 

(৬) শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যাতে তাদের নাম বেরিষ্টার্ড ক’রিয়ে 
নেন এবং যাতে তাদের বৃত্তিগত দক্ষতা! বৃদ্ধি পায় সেদিকে চাপ দেওয়া 
হ’লো বেশী । 

(৭) রিগ্ঠায়তনগুলিতে কেবলমাত্র সাহিত্যিক ও হিউম্যানিষ্টিক 
পাঠ্যসথচী ছাড়া বিজ্ঞানশিক্ষার সমাদর বাড়ানো হ'লো। 

(৮) ছাত্রছাত্রীদের অবসরসময় যাতে সঙ্গতভাবে বায়িত হয়, 
তারও ব্যবস্থার দিকে কমিশন বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। 
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ব্রাইস্‌ কমিশন এর পুর্্গামী অন্যান্ত কমিশনের তুলনায় 
অস্ততঃ একটি বিষয়েও একটু পৃথক ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 
অন্যান্য কমিশন, যেমন ক্রুস্‌ কমিশন, কেবল শিক্ষাক্ষেত্রের তদানীন্তন 
অবস্থার ফিরিস্তি মাত্র; কিন্তু ব্রাইস্‌ কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল 
স্বুনিদিষ্টভাবে গঠনমূলক । কমিশনের সম্মুখে সব চেয়ে গুরুতর 
সমস্ত। ছিল ইংলগ্ডের সেই সময়কার মাধ্যমিক শিক্ষার স্বচিন্তিত 
সংগঠন। আর তাছাড়া এই সময়কার ইংলণ্ডে যে সব মাধ্যমিক 
পিক্ষাসস্থা ছিল তাদের মধ্যে মতানৈক্য ও নিয়ন্তরগত একত্ব আনবার 
জন্য কমিশনকে গঠনমূলক কর্ম্মপন্থার নির্দেশ দিতে হ'য়েছিল। 
ব্রাইস্‌ কমিশনের স্থপারিশগুলোর ভাগ্য ছিল স্থপ্রসন্ন। তাই ১৮৯৯ 
সালে বিধিবদ্ধ হ’লে| বোর্ড অৰ্‌ এডুকেশন খ্যাউ,। এই আইনানু- 
সারে ইংলও প্রতিষ্ঠিত হ’লে! একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাপর্যং_-এতে 
থাকবে বোর্ড অব্‌ এডুকেশন এবং কনসাল্টেটিভ, কমিটি। ( ব্রাইস্‌ 
কমিশন অবশ্য এডুকেশন কাউন্সিল স্থাপনের স্থপারিশ ক'রে- 


শিক্ষাক্রাস্ত সমস্ত বিষয় তদ্ভাবধানের জন্য ১৮৯৯ সালে ইংলণ্ডে 
স্থাপিত হ'লো শিক্ষাপর্দ। এই পর্যদে থাকতেন একজন সভাপতি ; 
রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান সেক্রেটারী, রাজকোষের প্রথম কমিশনার, 


সমস্ত ব্যাপারের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হ’লো এই পর্যদ। এই আইনে 
এ ব্যবস্থাও করা হ'য়েছিল যে পর্ষদের কাজে সাহায্য কররার জন্য 
থাকবে একটি পরামর্শদাতাদমিতি। এই সমিতিতে নারী সদস্ত নিয়ে 
থাকবেন ১৮ জন সাদস্ত। বোর্ডকর্ভৃক কোন বিষয় এই সমিতির 
নিকট মতামতের জন্য পাঠালে পর্যদকে পরামর্শদানের জন্য এবং 
শিক্ষকগণের রেজিষ্টার তৈরী ব্যাপারে আইন কান্গুনপ্রস্তুতির জন্য 
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ছয় বছরের মত এই সমিতি নিযুক্ত হ'তো। এই সময় ১৮৯৬ সালে 
এক বিশেষ অফিসের স্থষ্টি হয় যার কাজ হ’লো শিক্ষাসক্রান্ত 
পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা। | 

এই সময় ককারটন্‌ বিচারের. রায়ের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এমন 
কতকগুলি ত্রুটি পরিদৃষ্ট হ'য়েছিল যেগুলোর আশু প্রতিবিখান একান্ত 
আবশ্যক হ'য়ে দাড়িয়েছিল। ১৮৯৯ সালে লণ্ডন স্কুল বোর্ড তাদের 
ইস্তস্থিত অর্থ থেকে প্রাথমিক শিক্ষণ ব্যতীত অন্ত উদ্দেন্তে এবং শিশু 
ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের জন্ কিছু অর্থ ব্যয় ক'রেছিলেন। তখন 
সরকারী হিসাব পরিদর্শক মিঃ ককারটন্‌ এই অর্থব্যয়ে সরকারী-সম্মতি 
দিতে অসম্মত হ'লেন। তিনি কারণ দর্শালেন যে টেকনিক্যাল 
ইনস্ট্রাক্শান্‌ এ্যাক্টের ধারাবহিভূতি কোন ব্যয় সরকারকর্ক সমদ্থিত 
হবে না। এই ব্যাপার নিয়ে মোকদ্দমাও হ*লো। বিচারে সরকারী 
. হিসাবপরীক্ষকের মতই সমধিত হ’লো। এর অর্থ এই দাড়ালো 
কোন বোর্ডই প্রাথমিককোত্তর শিক্ষার জন্য তাদের হস্তস্থিত অর্থ থেকে 
টেক্নিক্যাল্‌ ইন্স্্রাক্শান্‌ গ্যাক্টের ধারাবহিভূতি কোন ব্যয়ই করতে 
পারবেন না। এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হ’লো| যে ভবিষ্যতে যাতে 
এরকম গুরুতর অবস্থার আর না স্থষ্টি হয় সে বিষয়ে যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত । 

ইংলণ্ডে শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণের পথে ১৯০২ সালের 
শিক্ষা-আইন' এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই আইনদারা শিক্ষা 
ব্যাপারে চারটি শিক্ষাকতৃপিক্ষ স্বীকৃত হ'লো। যে সব কাউন্টি 
এবং কাউন্টি বরোতে ৫০,০০০ হাজার বা তার বেশী অধিবাসী 
খাকতো সেখানে কাউন্টি কাউন্সিল এবং কাউন্টি বরো কাউন্সিল 
নামে ছুই স্থানীয় শিক্ষাকতৃপক্ষ স্থাপিত হ’লো| যে সব সহরের 
অধিবসী সংখ্যা হবে ১০,০০০ বা তছুদ্ধ সেখানকার স্থানীয় শিক্ষা 
শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নাম হ'বে বরো কাউন্সিল; আর যে সব সহরা- 
ঞচলের অধিবাসীগণের সংখ্যা হবে ২০,০০০ বা তার চেয়ে বেশী 
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সেখানকার শিক্ষাকর্তৃপক্ষের নাম হবে আর্বাণ ডিষ্রি্ট কাউন্সিল ৷ 
কাউন্টি কাউন্সিল আর কাউন্টি বরে! কাউন্সিলের উপর প্রাথমিক 
শিক্ষ। ছাড়া অন্যান্ত সর্বপ্রকার শিক্ষার ভার দেওয়া হ’লো| ; আর 
বরে! কাউন্সিল এবং আর্বাণ কাউন্সিলের উপর কেবলমাত্র প্রাথমিক : 
শিক্ষার ভার অগ্লিত হ'লো। এর পর ১৯১৮ ও ১৯২১ সালে আরও 
যে ছুটি শিক্ষাবিধি প্রবর্তিত হয়েছিল; তাদের ছুটোতেই স্থানীয় 
শিক্ষাকর্তৃপক্ষদের কার্য্যাবলী ও দাবিত্বের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞ! বিধিবদ্ধ 
হয়েছিল। যাতে প্রগতিশীল ও ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে 
দেশে একটি সুচিন্তিত ও স্থনির্দিষ্ট জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত করা 
যায় এবং যাতে সেই শিক্ষাসমাজের সর্বস্তরের লোকের কাছে 
অনায়াসলভ্য হয় সেই দিকেই স্থানীয় শিক্ষাকতৃ পক্ষদের সর্ব প্রচেষ্টা 
নিয়োগ হ’বে এখন থেকে । শিক্ষার বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংহতি- 
স্থাপন ও সংগঠনের দায়িত্ব স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ও শিক্ষ। পর্ষদের 
উপর যৌথভাবে ন্যস্ত থাকবে । শিক্ষা-পর্যদ অবশ্য ইতিমধ্যে শিক্ষার 
বিভিন্নস্তরে নানাবিধ তথ্যান্ুসন্ধান ক'রেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার দিক 
দিয়ে বিচার করতে গেলে এই সব হথ্যানুসন্ধানের মূল কথা হ’লো 
এই যে দেশের মাধামিক শিক্ষাকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির 
উপর স্থাপন কর! প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে তাকে ক'রে নিতে হবে 
একান্তভাবে যুগোপযোগী । মাধ্যমিক শিক্ষার সময়কালকে বঞ্ছিত 
ক'রে তাকে সর্বজনগ্রাহ করে তুলতে হবে ত বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য" 
মুখী না হলেও আপাততঃ চলে যাবে। সর্ব্বোপরি মাধ্যমিক শিক্ষা 
যেন প্রাথমিক শিক্ষ। ও উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে বাধা হয়ে দাড়িয়ে 
শিক্ষার স্বাভাবিক গতিপথের মধ্যে কোন ছেদ না টানে; শিক্ষার 
প্রতিটি অধ্যায় যেন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়। 

১৯০২ সালের পর থেকে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষা 
পর্ষদ ও স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দ্রুত পরিব 
সংসাধিত হচ্ছিল। ১৯০৩ সাল থেকে শিক্ষাপর্ধদ প্রতি বৎসরই: 


ইংলগ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা: ৮১ 


মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে নানাবিধ আইন কানুন প্রকাশ করছিলেন ॥ 
এই সব নিয়ম কানুনের উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি বিধান ॥ 
মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রসার ও উন্নতির জন্য যেসব স্থানীয়. 
শিক্ষাকর্তৃপন্ষ সরাসরিভাবে দায়ী ছিলেন, তার! কাউন্দিল-মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় স্থাপন করতে লাগলেন। এই সঙ্গে এরা আবার বহু 
পিউপিল-টিচার কেন্দ্রকে এবং ডে ক্লাসগুলোকে কারিগরি বিদ্যালয়ে 
রূপান্তরিত করলেন এবং কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কেও যথাযথ 
মাধামিক বিদ্যালয়ে বূশান্তরিত করলেন। . 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যাতে মাধ্যমিক শিক্ষা নেবার 
জন্য অনুপ্রাণিত হয়, সেচ স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণ বৃত্তি দেবার প্রথা 
প্রবর্তন ক’রলেন। ১৯০৭ সালে ইংলণ্ডের শিক্ষাসংস্থা এই নিয়ম 
জারী করলেন ঘে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
প্রবেশকারী নতুন ছাত্রছ্াত্রীগণের শতকরা! ২৫ জনকে প্রতি বংসরে 
বিনা বেতনে পড়বার অধিকার দিতে হ’বে। এই প্রথার নাম হ’লো 
ফি গ্লেস্‌ সিষ্টেম। এই প্রথা আজও পধ্যন্ত একটু আধটু অদলবদল 
হ'য়ে ইংলণ্ডে চালু আছে। 

এই সময় ইংলণ্ডে স্থানীয় শিক্ষা! কর্তৃপক্ষই যে কেবল মাধ্যমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থাদি করতেন তা নয়; মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টার অবকাশও ছিল যথেষ্ট। অর্থাৎ, সরকারী বা সরকারী 
সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি প্রাইভেট মাধ্যমিক 
বিদ্ভালয়গুলোও বেশ চ'লতো। কাউন্সিলপরিচালিত মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়গুলে! সরকারী সাহায্য পেতো ; -এদিকে প্রাইভেট, মাধ্যমিক- 
গুলোর অনেকেই শিক্ষাপর্ষদের কাজ থেকে আংশিক সাহায্য পেতৌ। 
প্রাইভেট স্কুলগুলোকে বোর্ড বা সরকারীসাহাযা_ পেতে গেলে কয়েকটি 
সর্ত মেনে চলতে হ'তো। অবশ্য এই সময়কার ইংলণ্ডে মাধ্যমিক 
শিক্ষাব্যবস্থা না ছিল অবৈতনিক, না বা বাধ্যতামূলক । যদিও এই 
সময় ইংলণ্ডে নানান ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় কাজ করছিল, তথাপি 


৬ 


৮২ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাসমাপনকাঁপী 
ছাত্রছাত্রীগণের কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় সর্তাদি পূরণ, প্রতিযোগিতা- 
মূলক বৃত্তি পরীক্ষায় কয়েকটি বিশেৰ নিয়মাদি পালন এবং মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়গুলোর অন্ত্য পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থার 
সর্তাদি পূরণ £এবং সবের্বাপরি শিক্ষাপর্যদের সাময়িক নিয়মকানুন 
বা ইন্তাহার প্রচার এই সব মিলে ইংলগ্ডের মাধ্যমিক 
শিক্ষাক্ষেত্রে একটি সমপ্রযোয্য শিক্ষাপদ্ধতি চালু করবার প্রয়াস 
চ’লছিল। 

এই সময়কার প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ 
ভাবে উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা করা। আবার এই উদ্দেশ্যের উপরই 
দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যস্থচী নির্ভর ক’রতে|। কারিগরি 
বা বৃত্তিমূলক কোন শিক্ষাই এই মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তভূ্ত ছিল না। 
কেননা, কোন বিষয়ে অথবা বৃত্তিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ সাধারণ 
উদারনৈতিক শিক্ষার অগ্রগতিকে ব্যহত করবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার 
উদ্দেশ্যলাভের পথে ত! অন্তরায় হ’য়ে দ্বাড়াবে; এই ছিল তদানীস্তন বহু 
শিক্ষাবিদের স্থির বিশ্বাস । কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই বিশ্বাসের মূলে 
হানলো তীব্র আঘাত । প্রথম বিশ্বসংগ্রামের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে 
ইংলণ্ডের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণের মনে এই ধারণ! দিন দিন বদ্ধমূল 
হ'তে লাগলো যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলোর পাঠ্যস্থচীকে সঙ্ধীর্ণ গণ্ডীর 
মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, তাকে বিস্তৃততর ক'রে তোলা একান্ত 
আবশ্তক। এর পর থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক ভিত্তির 
ওপর প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস চলছিল; যদিও এই সময়কার মাধ্যমিক 
শিক্ষাভিলাষী উচ্চশ্রেণীস্তুত ছাত্রছাত্রীগণকে বাছাই ক'রে না হ'লেও 
অন্যান্য শ্রেণীর শিক্ষার্থীদিগকে বেছে নেওয়া হ’তে|। তাই ১৯১৮ 
সালে যে শিক্ষাবিধি প্রবস্তিত হ’লো| তাতে এরূপ ব্যবস্থা কর! হ’লো 
যে বেতন দিতে অপারগতার জন্য “কোন শিক্ষার্থীকেই যে কোন 
প্রকার মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হবে না। 


এই 


ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা ৮৩ 


সময়কার শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ-স্থানীয়দের এই অভিমত ছিল যে 
প্রাথমিক বিদ্যায়তনে পাঠরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা 
অন্ততঃ ৭৫ জন বিদ্যাৰ্থী যোল বছর বয়স পর্য্যন্ত মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে দত্ত পাঠশিক্ষা় বুদ্ধিগতভাবে যথোপযুক্তরূপে 
সমর্থ । 

পনের বছর বয়স পর্যন্ত যে সব বিদ্যার্থী মাধ্যমিক শিক্ষায়তন 
ছাড়া অষ্যান্ত বিদ্যালয়ে পূর্ণভাবে যোগদান ক'রে শিক্ষালাভ ক’রছিল 
তাদের পাঠ্যস্থচী, এবং তার সংগঠন ও তাদের লব্ধ শিক্ষার কি 
উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যান্থুসন্ধান করবার 
জন্য ১৯২৪ সালে শিক্ষাপর্ধদ তার পরামর্শদাতা সমিতির সাধারণ 
সভাপতি স্যার হেনরি হাডোকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন । 
উদারটৈতিক শিক্ষার জন্য কি কি একান্ত প্রয়োজন এবং 
শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও সম্ভাব্য বৃত্তি অনুযায়ী তাদের ভিন্নতর 
পাঠ্যস্থচীর বাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে দেখবার জন্য পরামর্শ, 
দানকারী সমিতিকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'লো। 
সমিতি তাদের সুচিন্তিত তথ্যানুসন্ধানের নিয়োক্ত অভিমত প্রকাশ 
ক'রলেন। এ - 

(১) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী যাতে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পায় তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রতে 
হবে আর (২) এগার থেকে পনের বছর বয়সের বিদ্যার্থীদের জন্য 
নানাবিধ পাঠ্যস্থচী অনুসরণকারী বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
মাধ্যমে কোন না কোন প্রকার প্রাথমিকোত্বর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত 
থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। ইংলগ্ের শিক্ষাপর্যদ অবশ্য মোটামুটি- 
ভাবে তার পরামর্শবানকারী সমিতির এই স্ুপাঁরিশকে গ্রহণ ক*রলেন। 
১৯২৭ সালে হ্যাডো রিপোট প্রকাশিত হ'লো। প্রাথমিকোত্তর 
শিক্ষাক্ষেত্রে এই হাডো রিপোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে 
আছে। নানান ধরণের মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন 


৮৪ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


পাঠ্যন্থচী অনুসরণ করার যে আন্দোলন তার যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি 
হয়েছিল এই হ্যাডো রিপোর্ট প্রকাশ করার ফলে । 

এালমেণ্টারি বোর্ড দ্বারা ইংলণ্ডে যে সব বিদ্যালয় সঞ্চালিত হয় সে 
সব বিদ্যালয়ে ছাড়া ১১4-বয়সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে রত যে সমস্ত 
বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যায়তন আছে, তাহাদের সংগঠন এবং পারস্পরিক 
সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য মিঃ উইল ম্পেন্সের অধিনায়কত্বে বোর্ডের পরামর্শ- 
দানকারী সমিতিকে অনুরোধ জানালো হ’লো শিক্ষাপর্ধদের পক্ষ 
থেকে। ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার তদানীন্তন অবস্থা এবং তার 
উন্নতির জন্য স্পেন্স, রিপোর্ট কয়েকটি প্রস্তাব ও সুপারিশ করেছিল । 
নীচে কয়েকটি স্থপারিশ লিপিবদ্ধ হলো £__ 

১। ইংলণ্ডের আধুনিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং 
দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের বর্তমান মাধ্যমিক 
শিক্ষাধারাকে চ*লতে হবে। 

২। মাধ্যমিক বিগ্যায়তনের শিক্ষার্থীদের স্থাস্থ্পরীক্ষা, চিকিৎসা, 
্রীড়াকৌতুক ও শারীরিক ব্যায়ামের যথাযথ ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

৩। মাধ্যমিক বিষ্ভালয়গুলোর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হবে 
বিকাশোন্মুখ কিশোর কিশোরীদের জন্য এমনতর শিক্ষাব্যবস্থা করা 
যাতে তাদের বয়সের ও মনের একান্ত উপযোগী হয় এবং যা! দিয়ে 
জা “যো নানা রকমের সুপ্ত সন্তাবনাকে উদদ্ধ ক'রে তোলা 

৪। বিসাযতনগুলির পাঠনচী হবে কর্মকেক্রিক। শুধু 
্ানার্জনই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে ন|। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার 
মাধ্যমে শিক্ষা হয়ে অন্লায়াস-লভ্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
পাঠ্যসুচী যেন জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে নিবিড় যোগ রক্ষা ক'রে চলে ৷ 
বিভিন্ন রুচি ও প্রবণতাবিশিষ্ট বিদ্যার্থীদের জন্য যেন পঠিতব্য বিষয়ের 
ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এমন সব 


ইংলগ্ড মাধ্যমিক শিক্ষা ৮৫ 


বিষয় পড়াবার বাবস্থা থাকবে যা দিয়ে ভিন্ন রুচির ও ভিন্ন প্রবণতার 
শিক্ষার্থীদের দাবী মেটানো যেতে পাবে । 

৫. শিক্ষার্থীদের ভাগবত জীবনের দিকে বেশী জোর দিতে হবে । 
সুকুমার ললিত কলা এবং সঙ্গীত মাধামিক শিক্ষায়তনের পাঠ্যস্থচীর 
অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই সব শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্য দিয়ে 
বিদ্যার্থীদের মধো যে সুপ্ত সৌন্দর্যানুভৃতি রয়েছে তা আপনা হতেই 
কুন্থুমিত হ'য়ে উঠবে । 

৬! মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি বিশেষ বৃত্তিতে 
দক্ষতা অর্জন ক'রতে হবে ছাত্রছাত্রীগণকে হাতেনাতে কোন কাজ 
শেখার মধ্য দিয়ে। এ হেন শিক্ষা পুর্ণাঙ্গ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ 
হিসাবে বিবেচিত হবে । কিন্তু কোন বিশেষ বৃত্তিতে বিশেষ পারদগ্রিত। 
বা ব্যুৎপত্তিলাভের কথা মাধ্যমিক শিক্ষার গোড়ার দিকে উঠবে 
নী; তার প্রশ্ন তোল! যেতে পারে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের 
সময়ে । 

৭। যুগপৎভাবে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাদানের জন্ত 
১১7থেকে ১৬--বয়সের বিদ্যার্থীদের জন্য টেক্নিক্যাল্‌ স্কুল স্থাপন 
ক'রতে হবে। এই সব বিদ্যায়তনগুলিকে অন্যান্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
সঙ্গে সমান কৌলীন্য ও পদমর্যাদা দিতে হবে। 

৮। টেক্নিক্যাল্‌ হাইস্কুলগুলোর সঙ্গে অন্যান্ত মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের যেন নিয়মিত সম্পর্ক থাকে, যাতে সাধারণ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের যে সব শিক্ষার্থী টেক্নিক্যাল হাই স্কুলে যেতে চায়, তাদের 
স্থানাভ্তরকরণ অতি সহজ ও সুগম হয়। 

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম বাধার জন্য স্পেস 
রিপোর্টের সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত হুপারিশগুলোকে বাস্তবে বূপায়িত 
করা গেল না। উপজ্ত অঞ্চল থেকে নিরাপদ স্থানে লোকাপসারণ 
ও তজ্জনিত গোলযোগে ইংলগ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রসরণ হ'লে। 
বহুলাংশে ব্যাহত। যুদ্ধজনিত জরুরী অবস্থার জন্য অচিন্ত্যপূর্বব 


৮৬ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


পরিবর্তন এলো মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে । মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্র 
বিস্তৃততর হ'য়ে গেল। জনসাধারণ এ-বিষয়ে অধিকতর সুযোগ সুবিধা 
পেতে লাগল। এর পর যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ের দিকে যখন ইংলণ্ডের 
যুগান্তকারী ১৯৪৪ সালের শিক্ষাআইন বিধিবদ্ধ হ’লো, তখন মাধ্যমিক 
শিক্ষা হ'য়ে গেল সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক এবং সেই জন্য তা ইংলগ্ডের 
সর্ববশ্রেণীর লোকের কাছে সহজলভ্য হ'য়ে গেল। 


অন্িকতর শিক্ষা 

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষান্তর অতিক্রম করার পর যে শিক্ষা 
দান করা হয় বিদ্যার্থীকে শিক্ষাজগতে সেই শিক্ষাই অধিকতর শিক্ষা 
নামে অভিহিত হয়ে থাকে । অধিকতর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও 
উপযোগিতা সম্বন্ধে ইংলগ্ডের ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে বেশ জোর 
দেওয়া হয়েছে। এই আইনের বলে ইংলণ্ডে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের 
নিকট অধিকতর শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্য করণীয় কাজ বলে পরিগণিত 
হ’চ্ছে। বিদ্যালয় গমনের আবশ্যিক বয়স সমাপনান্তে বিদ্যার্থীগণের [জন্য 
সারা দিন ব্যেপে অথবা দিনাংশের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা ইংলগ্ডে চালু 
হ'য়েছে তাকেই অধিকতর শিক্ষা বলে ধারে নেওয়া হয়। বিদ্যার্থীরা 
যদি তাদের অবসর সময় কোন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কোণ শিক্ষণীয় 
কৰ্ম্মে লিপ্ত থাকে, তাহ'লে তারাও যে অধিকতর শিক্ষা পাচ্ছে সে 
কথা। মেনে নিতে হবে। 

অধিকতর শিক্ষার মূলাহুন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই J 
গোড়াপত্তন ২7 এক্সটেনশন লেকচারস্‌, ওয়ার্কাস্‌ 
এডুকেশন্াল্‌ এসোসিয়েশন, ওয়াই, এম, সি, এ, ট্রেড ইউনিয়ন, ও 
পলিটেক্নিক্স্‌ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকর্তৃক সংগঠিত প্রাপ্তবয়ন্ধদের জন্য 
পরীক্ষামূলক ক্লাস অথবা লেকচার কোর্ষের ভেতর দিয়ে । 

ইংলণ্ডে এখন সকল রকমের শিক্ষার্থীর জন্য ফুল-টাইম ও পার্ট- 


Fr) 


ইংলণ্ডে অধিকতর শিক্ষা J ৮৭ 


টাইম এই উভয়বিধ স্কুল এবং কলেজের অভাব নেই। এই সব 
শিক্ষায়তনে প্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকার! কেউ খোঁজে তাদের জীবনে 
প্রতিষ্ঠার পথ, কেউ খুঁজে বেড়ায় তাদের অবসর সময় কাটাবার 
খোরাক | এই সব বিদ্যালয় এবং কলেজে কি দিবাভাগে কি রাত্রি- 
বেলায় যান্ত্রিক শিক্ষা, যেমন এন্জিনিয়ারিং ও ছাপাখানার কাজ, এবং 
বিবিধ কলাবিষয়ক ও হাতের কাজ শেখাবার ব্যবস্থাদি আছে। এই 
সব স্কুল কলেজ ছাড়া ইংলগ্ডে রয়েছে, পলিটেক্নিক্দ্‌, লিটারারি 
ইনষ্টিটিউট্স্‌, শ্রমিকদের কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যারা বহুমুখী 
পাঠ্যস্থচী অনুসরণ ক'রে থাকে । ইংলণ্ডের জনসাধারণ যে অধিকতর 
শিক্ষা নেয় তার মূলে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে; কেউ 
চায় এই শিক্ষার সহায়তায় নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে ; কেউ 
তার জ্ঞানের পরিদর বাড়াতে আবার কেউ বা নিছক ব্যক্তিগত 
আনন্দের জন্যও অধিকতর শিক্ষার আশ্রয় লয়। 

বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলোর বাইরে অধিকতর শিক্ষার কাজে ইংলগ্ডের যে 
সব প্রতিষ্ঠান লিপ্ত আছে, তার! হয় সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিক রূপে 
পাবলিক ফাণ্ড থেকে নিজেদের ব্যয়ভার বহন ক'রে থাকে । সব 
প্রতিষ্ঠানেই যে বেতন দাবী করা হয়, তা নয়; আর বেতন দাবী 
করলেও তার পরিমাণ এমন বেশী হয় না যা শিক্ষার্থীরা দিতে পারবে 
না। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ মেধাবী ছাত্রছাত্রীগণকে বহুসংখ্যক বৃত্তি 
বা ভাতা দিয়ে থাকেন, যা দিয়ে বিদ্যার্থীরা নিজেদের ভরণপোষণ ও 
বিদ্যালয়ের বেতন দিতে পারে। ইংলণ্ডের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, 
সওদাগরী প্রতিষ্ঠান ও পরসেবামূলক প্রতিষ্ঠানও নানান রকমের বৃত্তি 
দেবার ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। 


বুশ্ভিগত ও ষাল্দ্রীক শিক্ষা 


১৮৮৯ সাল পর্য্যন্ত যতদিন না৷ টেক্নিক্যাল্‌ ইন্স্ট্রাকশন্‌ এন্টি, 
বিধিবদ্ধ হ'য়েছিল, ততদিন পর্ধাস্ত ইংলণ্ড ও ওয়েল্সের জন সাধারণ 


৮৮, ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


জাতিগতভাবে যান্তিক শিক্ষার যে কি উপযোগিতা তা, সম্যকরূপে 
উপলব্ধি করতে পারে নি। ৮৮৪ সালে যাত্রিক শিক্ষার তথ্যান্ু- 
সন্ধানের জন্য এক রাজকীয় কমিশন বসানো হয়। এই কমিশন 
তাদের সুপারিশে ইংলণ্ডে যান্ত্রিক উন্নতি এবং তার গুরুত্বের ওপরই 
বেশী জোর দিয়েছিলেন । এর পর থেকে দশ বছরের মধ্যে এক্ষেত্রে 
সবিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডে অনেক 
'টেক্নিক্যাল্‌ স্কুল ডিপার্টমেন্ট এবং সান্ধ্য বিষ্তালয় প্রতিঠিত হয়। 
ইংলণ্ডে যান্ত্রিক শিক্ষার এই অগ্রগতি ১৯০২ সালের পর থেকে যেন 
আকশ্মিচ্রপে ব্যাহত হ'লো। কারণ, ইংলগ্ের শিক্ষাপর্যদ এবং 
বিভিন্ন স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও 
উন্নতির দিকে নজর দিয়েছিলেন বেশী | ১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্ব 
সমর বেধেছিল, তখন এই অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত 
হয় নি; যদিও এই বিশ্বসমরের ফলে ইংলণ্ডের ‘জনসাধারণ যান্ত্রিক 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন হয়ে উঠোছিল। অবশ্য 
১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে যান্ত্রিক শিক্ষার কিছুটা উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত উপরোধে এবং বাড়তি 
সময়ের কাঁ হিসেবে সাধারণতঃ সন্ধ্যার সময় যান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বদমরের অব্যবহিত পূর্বের যান্ত্রিক শিক্ষার উন্নতি- 
কল্পে একটি ব্যবস্থা অবলম্থিত হয়েছিল; কিন্তু যখন সমরানল 
প্রজুলিত হয়ে উঠলো, তখন সে ব্যবস্থাকে কাধ্যকরী ক'রে তোলা 
গেল না। 

১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি প্রবস্তিত হবার পর থেকে ইংলণ্ডে ও 
ওয়েল্সে যাতে বৃত্তিকেন্দিক ও যাস্তিক শিক্ষার প্রসার ঘটে সেই 
ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয়েছিল । শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কাঞ্জে জড়িত নেই এমন 
সব প্রতিষ্ঠান, যেমন জয়েন্ট, কনসাল্টেটিভ, কমিটি অব্‌ দি ব্রিটিশ 
এপ্স কনৃফেডারেশনূ ও ট্রেডস্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেদ কারিগরি 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষণবিষয়ে এবং তাদেরকে কর্মে বিনিয়োগ-ব্যাপারে 
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মাঝে মাঝে যুক্তি পরামর্শ দিয়ে যান্ত্রিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের 
যথেষ্ট সহায়তা ক’রেছিলেন। ১৯৪৮ সালে স্যাশ স্তাল্‌, এ্যাডভাইসরি 
কাউন্সিল অন্‌ এডুকেশন ফর ইণ্ডা্ছি এণ্ড, কমার্স নামে এক 

প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'লো। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হ’লে শিল্প ও 
ব্যবসায়সংক্রান্ত শিক্ষার উন্নতিমানসে সমগ্র জাতির জন্য যাতে এক 
নির্দিষ্ট নীতি অনুস্থত হয় সে বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে যুক্তি পরামর্শ 
দেওয়া । এর এক বছর আগে যে রিজন্যাল্‌ একাডেমিক্‌ £বোর্ড ও 
রিজন্তাল এড ভাইসরি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই ছুই 
প্রতিষ্ঠানের কম্মের মধো সংহতিস্থাপনও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম 
কাজ হয়ে দাড়াল। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ অধিকতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, 
মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য নয়টি রিজন্যাল, 
এ্যাড ভাইসরি কাউন্সিল ছিল। যান্ত্রিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 


প্রতিনিধি ছিল রিজন্যাল, একাডেমিক্‌ বোর্ডস্‌। 


ব্যবসায়সংক্রান্ত শিক্ষাসম্বন্ধে যে সমিতি ছিল ত! মাঝে মাঝে 
ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে নামাবিধ প্রস্তাব ক’রতে ও যুক্তি পরামর্শ দিত। 
টেক্নিক্যাল্‌ ও কমাপ্িয়াল্‌ ইনৃষ্টিটিউট্‌ শিল্পের সর্ব্ববিধ অধ্যায়ে, এমন 
কি চারুকলা ও ডিজাইনের বি্ষিয় ইত্যাদি পাঠস্থচীর অন্তর্ভুক্ত 
ক’রেছিল। বর্তমানে কযেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে কলেজ 
পর্য্যন্ত স্থাপিত হয়েছে । প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি কলেজের নামও ২খানে 
কর যেতে পারে; যেমন, কলেজেস্‌ অব. যুট্‌ টেকনোলজি, রাবার 
টেকনোলজি, দি কলেজ অব এইরোন্যাটিক্স্‌, দি রয়্যাল: কলেজ 
অব. আট । 

যাতে ইংলগডর বিভিন্ন শিল্পের শ্রসিকর। পার্টটাইম যান্ত্রিক শিক্ষা 
পায় তছুন্দেশ্তটে অনেক মালিক তাদের অধীনস্থ শ্রমিকগণকে কারখানা! 
বা খনির নিদিষ্ট কর্ম্মদময়ের মধ্যেও ছেড়ে দিচ্ছেন। সরকারী 
ডিপার্টমেন্ট, এবং প্রাইভেট, প্রতিষ্ঠান ও তাদের অধীনস্থ শ্রমিকগণকে 
এই ভাবে ছেড়ে দেন, যান্ত্রিক শিক্ষা লাভের জন্য যদিও তাদের ওপর 


৯০ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 
আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য শিক্ষাবিধির যে সমস্ত 


ধারায় শিক্ষার্থীদের পার্টটাইম কাজ করার নিয়ম আছে, সে-সব 
ধারা যত দিন না কার্ধ্যকরী হচ্ছে ততদিন কোন প্রতিষ্ঠানের ওপর 
বিশেষ কোন জোর দেওয়া যায় না। ১৯৪3 সালের শিক্ষাবিধিদ্বারা 
এরূপ ব্যবস্থা করা হলো যে বি্ভালয়গামী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে 
অবস্থানের আবশ্যিক বয়স পনের বছরে উন্নীত করার তিন বছরের 
মধ্যে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণকে স্ব স্ব এলাকায় কাউন্টি কলেজ 
স্থাপন ক'রতে হবে। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে এই ব্যবস্থা 
অবলম্িত হ'লো। কিন্তু আজও পর্যন্ত স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণ 
এই উদ্দেশ্যে তোড়জোড় করা সত্বেও তাদের এলাকায় কোন কাউন্টি 
কলেজ খুলতে পারেন নি। পনের বছর বয়সের বেশী যে সব বিদ্ার্থী 
কোন ফুলটাইম শিক্ষা পাচ্ছে না, তাদের প্রত্যেককে এই সব কলেজে 


সপ্তাহে অন্ততঃ পূর্ণ একদিন ক’রে সারা বৎসরে চুয়াল্লিশ সপ্তাহ বা- 


এর সমান সময় কাজ শিখতে হবে। ইংলগ্ডে আজকাল শিক্ষার 
হযাগ স্বিধা প্রসারের ফলে যাক্তরিক এবং বৃত্তিকেন্দ্রিক শিক্ষ। 
প্রতিষ্ঠানগুলোর দিবাক্লাসে যোগদানকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুল 
পরিমাণে বদ্ধিত হয়েছে । বর্তমানে ইংলগ্ডে ও ওয়েলসে 
পায় সাতশ'র বেশী প্রতিষ্ঠান আছে যারা অধিকতর শিক্ষার 
কাজে রত এবং এই সব প্রতিষ্ঠানে দিবাভাগে পাঠদান রীতি চলে 
আসছে। 
টা ধারণ: পনের থেকে আঠার বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য 
দের কর্মসময়ের মধ্যে পার্ট-টাইম অধ্যয়নের ব্যবস্থাদি করা 
ইয়েছে। অবশ্য হবানকালবিশেষে যে এর ব্যতিক্রম হয়নি, তা নয় ৷ 
যদিও টেক্নিক্যাল, কলেজগুলিতে অধিকাংশ বৃত্তি শেখাবার বাবস্থা 
মাছে, তবুও ঘরবাড়ি তৈরী করার কাজ ও ছাপাখানার কাজ শেখান 
হয় আ স্কুলগুলোতে ৷ কোন কোন বড় বড় কারখানা বা শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের নিজেদের ট্রেনিং সেন্টার আছে যেখানে সেই সব কারখানা 
. 
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বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ কর্মচারীদের বৃত্তিগত শিক্ষা দেবার 
ব্যবস্থা আছে। দিবাভাগে কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান থেকে 
কর্মচারীদের ছেড়ে দিয়ে তাদের যে অধিকতর শিক্ষা দেবার বাবস্থা 
আছে, তাতে যে শুধু বৃত্তিগত শিক্ষাই দেওয়া হয় ত! নয়, সেই সঙ্গে 
তাদের অন্যান্য সাধারণ বিষয়েরও শিক্ষা দেবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 
আছে। কলেজগুলোর সান্ধ্য ক্লাসে ও সান্ধ্য ইনৃষ্টিটিউট্গুলোতেও 
বৃত্তিকেন্দ্রিক এবং সেই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাদি আছে। 

ইংলণ্ডে বর্তমানে বিভিন্ন স্তরের যান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। 
জুনিয়র্‌ টেক্নিক্যাল্‌ স্কুলগুলোতে ছুই বা তিন বছরের ফুল-টাইম 
পঠনের ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর অনেক 
শিক্ষার্থীর জন্য যেমন, বার থেকে চোদ্দ বছরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 
সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এইসব বিগ্যায়তনে, অবশ্য সেই 
-সঙ্গে এন্জিনিয়ারিং ব্যবসায় ও মেয়েদের জন্য গৃহস্থালীর কাজ শেখাবার 
ব্যবস্থাও আছে। জুনিয়র আট, ডিপার্টমেন্ট গুলোতে মুখ্যতঃ 
ব্যবসায়সংক্রান্ত চিত্রবিদ্ভ। শেখান হয়। ডে কন্টিনিউযেশন্‌ স্কুল ও 
পার্টটাইম ডে ক্লাসগুলোতে যান্ত্রিক ও বৃত্তিগত শিক্ষার বন্দোবস্ত 
আছে। যে সব ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন 
করেছে তাদের জন্য ১৬ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত ছু বছরের জন্য 
সিনিয়র ফুল্-টাইম কোর্সের বন্দোবস্ত আছে। এই সব প্রতিষ্ঠানে 
যান্ত্রিক ও ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়াদি শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। 
জুনিয়র্‌ ইভিনিং ক্লাস অথব| ইনৃষ্টিটিউট্গুলোর মাধ্যমে 5৪ থেকে 
১৬ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ণ ছুই বছরের কোর্স আছে। 
এখানে প্রধান্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো৷ থেকে বিদ্যার্থারা আসে । 
সিনিয়র ও এযাডভান্সট ইভিনিং ক্লাসগুলোতে শুধু, যান্ত্রিক শিক্ষা 
দেওয়া হয়। 

ইংলণ্ডের সাধারণ শিক্ষার ব্যাপারে যেমন পাঠ্যস্থুচীর বৈচিত্র, 
সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয়, যান্ত্রিক ও ব্যবসায় 


* 


৯২ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


শিক্ষার ব্যাপারেও তেমন নানাবিধ বৈচিত্রা ও স্বাধীনতা দেখা যায়। 
পরীক্ষাগ্রাহণ ব্যাপারে কৌন স্মনিদ্দিষ্ট নীতি অন্রস্থত হয় না। 
প্রোফেশান্তাল্‌ ইন্‌ষ্টিটিউট এবং আঞ্চলিক পরীক্ষকসংস্থাই ডিপ্লোমা 
বা মানপত্র প্রদান করে থাকে। 


বয়স্ক শিক্ষা 


বয়স্ক শিক্ষা অবশ্য অধিকতর শিক্ষার অন্তভূক্ত। বৃত্তিগত 
শিক্ষার সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে ॥ 
ইংলণ্ডে বয়স্ক শিক্ষার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। এর ইতিহাস 


রক্ষিত হায়েছে। 

ইংলণ্ডে বয়ক্ষ শিক্ষ। সংগঠনে লিপ্ত আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, 
যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, ও 
ইংলণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে যারা এই বয়স্ক শিক্ষ 
গ্রহণ করে, তাদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে খুব বেশী 
শয়। ১৮৭৩ সালের আগে খায় দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে বয়ন্ধ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের শ্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলো অপর কারোর সাহায্য 
না নিয়ে দের মত কাজ ক'রে গিয়েছেন । ১৮৭৩ সালে 
কেম্বি'জ বিশ্ববিদ্যালয় জনসাধারণের উপযোগী যুনিভা্সিটি এক্স- 

[শন লেক্‌চার্‌ ও কোর্স সংগঠন ক'রলেন। এদের দেখাদেখি 


শালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার আরে! দুই বছর পরে অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয় এক্সটেন্‌শন্‌ লেক্চার শুরু করালেন। এখন অবশ্য 


ইংলগ্ডে বয়স্ক শিক্ষা ৯৩ 


ইংলগ্ের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিগ্ভালর়ে এক্সট্রা মিউর্যাল ডিপার্টমেন্ট: 
বা কমিটি আছে ধারা তাদের স্ব স্ব সীমার মধ্যে এক্স টেন্শন্‌ 
লেক্চারের ব্যবস্থাদি করেন। 

শ্বিচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ওয়ার্কার্স এডুকেশন্তাল্‌ 
এযাসোসিয়েশন্‌ ১৯০৩ সালে তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইংলণ্ডে ও 
ওয়েল্সে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারকল্পে অতি প্রশংসণীয় কাজ করে আসছে। 
এই প্রতিষ্ঠান শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যাতে সামাজিক চেতনবোধ উদ্বুদ্ধ 
হয় তার জন্য বহুল প্রয়াস ক'রে আসছেন। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে 
আবার ধারা বুদ্ধিগতভাবে একটু উন্নত পর্যায়ের তাদের শুভবুদ্ধির কাছে 
এই প্রতিষ্ঠান এতাবৎ এদের আবেদন নিবেদন জানিয়ে আসছেন ॥ 
এর! তিন বছরের টিউটোরিয়্যাল্‌ ক্লাস্খুলেছেন। কোন একটি বিশ্বে বিষয় 
অবসর সময়ে শেখাবার ব্যবস্থা এরা করেছেন । ওয়াই, এম. সি. এ. 
ওয়াই, ডব্লিউ, সি. এ স্তাশান্তাল্‌ ফেডারেশন অব. উইমেন্স 
ইস্ষ্টিটিউট্‌ম্‌, এডুকেশন্াল্‌ সেণ্টাস_এ্যাসোসিয়েশন্‌, রুর্যাল কমিউনিটি. 
কাউন্সিল্স্‌ প্রভৃতি যে সব স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠান বয়স্ক শিক্ষার কাজে রত 
আছেন, তাদের সবাই এর চাইতে ওয়ার্কার্স, এডুকেশন্তাল্‌ 
এ্যাসোসিয়েশনের কাজের মান বেশ উঁচু। এই প্রতিষ্ঠান নানান: 
ধরণের বিছ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে থাকে ৷ এদের শিক্ষা ব্যবস্থা অংশতঃ 
চিত্তবিনোদক আবার অংশতঃ শিক্ষামূলক | নাচ, গান, নাটক, বক্তৃতা 
ও আলোচনার মাধ্যমে এর! বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছেন। চারুকলা, 
কাজ ও গৃহস্থালীর কাজকর্ম শেখাবার ব্যবস্থাও এঁর ক'রে 'থাকেন। 
বর্তমানের বয়স্ক শিক্ষা শিক্ষার দিক দিয়ে যেমন এবং চিত্তবিনোদদের 
দিক দিয়েও তেমন অভাবনীয় স্থযোগ স্থবিধা ক'রে দিচ্ছে দেশের 
প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর জন্য । এর ফলে উদারনৈতিক শিক্ষার প্রসার ও. 
উন্নতি ঘটছে সার! ইংলগ্ডে। বয়স্ক শিক্ষার নিয়তম স্তরে দেখতে পাওয়া 
যায় প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী কোন, না কোন কমিউনিটি সেন্টারের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা ক'রে যাচ্ছে । সেখানে তারা দৈনন্দিন জীবনের, 


৯৪ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


নানাবিধ ঘটনাবলী সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করছে এবং সেই 
কেন্দ্রের নানা রকমের চিত্তবিনোদক ক্রিয়াকর্ল্মে আত্মনিয়োগ ক'রছে। 
এই ভাবে তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে উঠছে। বয়স্ক 
শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে দেখা যায় প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্কিন কলেজের মত আবাসিক প্রতিষ্ঠানে ফুল-টাইম 
বিদ্যার্থারূপে শিক্ষায় রত আছে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ইংলগ্ড প্রাপ্তবয়ন্ষ নরনারীদের জন্য 

পার্টটাইম আবাসিক কলেজ খোল! হয়েছে । ইত্যবসরে ইংলণ্ডে ও 
ওয়েল্‌সে এই প্রকার কলেজের সং্য। প্রায় কুড়িটিতে দাড়িয়েছে। এই 
বব কলেজে দু'তিন সপ্তাহের জন্য উইক্‌-এণ্ড কোস/ অথবা বড় জোর 
তিন মাসের জন্য কোর্স খোল! হ'য়েছে। 

১৯৪৯ সালে ন্যাশ-ন্তাল্‌ ইনষ্টিটিউট অব. এ্যাডাপ্ট এডুকেশন্‌ নামে 
এক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হ'য়েছে। এখানে বয়স্ক শিক্ষ! বিষয়ে নানাবিধ 
গবেষণার কাজ হ’চ্ছে। এখানে বয়স্ক শিক্ষাসম্বন্ধে নানাবিধ তথ্যাদি 
সরবরাহ করা হয় এবং নান! ধরণের আলাপ আলোচন! চালানো হয় । 
এইভাবে এই প্রতিষ্ঠান বয়স্ক শিক্ষাক্ষেত্রে সংহতি সাধন ক’রছে। যে 
সব বিশ্ববিদ্যালয় বয়স্ক শিক্ষার কার্য্যে নিরত আছে তারা, ওয়ার্কাস্‌ 
এডুকেশত্তাল্‌ এযাসোসিয়েশন্‌ ও অন্যান্থা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান 
শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর থেকে সরাসরি সাহায্য পেয়ে থাকে। বিভিন্ন 
'্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠান এই ব্যাপারে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে 

গ্রান্ট, ইন্‌ এড, পেয়ে থাকে । 


স্মুব-০সবা। 
ইংলগ্ডে যুবসেবা আন্দোলনও অধিকতর শিক্ষার একটি বিশেষ 
অংশ বলে পরিগণিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হ'য়ে যাবার পর 
যুবক-যুবতীদের জন্য যুব-সেবামুলক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদের অবসর 


ইংলণ্ডে যুব-সেবা ৯৫ 


সময় কাটাবার কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। বর্তমানে ইংলণ্ডে 
যুব-সেবার মূল নীতি হ’লো! এই যে এ হবে যতদূর সম্ভব ব্যাপক ; এর 
মাঝে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না । এ যুবক-যুবতী সম্মুখে নানাবিধ 
সুযোগ সুবিধা তুলে ধরবে; এবং এর ভেতর দিয়ে এমনতর 
ক্রিয়াকর্ম্মের ব্যবস্থা করা হবে যাতে বিভিন্ন রুচির যুবকযুবতীদের 
প্রত্যেকেই তাদের মনের খোরাক পাবে । যদি বিভিন্ন যুবসেবামূলক 
প্রতিষ্ঠানের কর্মপন্থা! ভিন্নতর, তবুও এই সব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই 
হয় শিক্ষাসংশ্লিষ্ট, না হয় সমাজ-সবক্রান্ত না হয় মনের আনন্দদায়ক 
কোন না কোন কাজে রত আছে এবং এই সব কাজের মধ্য দিয়ে 
এখানকার সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যার্থীদের স্বায়ত্ত-শাসন ও সক্রিয় নাগরিক 
জীবনের ট্রেনিং হয়ে যাচ্ছে । ইংলণ্ডের এই যুবসেবামূলক ক্রিয়াকর্ম্ম 
প্রধানতঃ স্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারা পরিচালিত হয়। স্থানীয় 
'শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণও এই যুব আন্দোলনকে নানাউপায়ে সাহাযা ক'রে 
খাকেন। বয়স্কাউট ও গালগাইডস্‌ প্রভৃতি স্বৈচ্ছিক প্রাতষ্ঠান 
বালক বালিকাদের মনের নানাবিধ সম্পদ যুগিয়ে দেয়। অপেক্ষাকৃত 
সুকুমারমৃতি বালকবালিকাদের জন্য ব্রাউনি ও কাব, প্রথার ব্যবস্থা 
আছে। যুদ্বোত্তর কালে ইংলণ্ডে ক্যাডেট আন্দোলন শুরু হয়েছে, এই 
আন্দোলনের সহায়তায় সৈন্যবিভাগের জল, স্থল, আকাশ-বাহিনীর 
ক্রিয়াকর্ম্দে এদেশের ছেলেমেয়েরা কম বয়সেই শিক্ষ। পাচ্ছে। উত্তর 
জীবনে এরাই আবার দেশের সৈন্য বিভাগের বভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ পেয়ে 
যাচ্ছে। ইংলণ্ডে বর্তমান রয়েছে অসংখ্য বয়েজ, ক্লাব ও মিক্সড্‌ক্লাবস্‌ । 
এদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যুব সেবার উদ্দেখ্যও সংসাধিত হ'চ্ছে। এ 
ছাড়া ওয়াই, এম. সি. এ. ওয়াই. ডরিউ. সি. এন দি ন্যাশন্যাল্‌ 
এসে পিয়েশন্‌ ফর্‌ গালস্‌ ক্লাব্স্‌, দি ন্যাশ্য।ল্‌ এসোসিয়েশন ফর্‌ 
বয়েজ ক্লাব স্‌, দি কোওপারেটিভ ইয়ুথ, মুভমেন্ট, এবং এইরূপে আরো 
অনেক সৈচ্ছিক সংস্থা দেশের যুবক-যুবতীর মনের আনন্দদায়ক কাজ 
কর্মের ব্যবস্থা ক'রে আসছে। 


৯৬ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


১৮৮৩ সালে উইলিয়াম্‌ স্মিথ, সাহেব স্থাপন করলেন বয়েজ 
ত্রিগেড্‌। ঠিক এই সময় থেকে ইংলগ্ডে বয়েজ, ক্লাব গুলো স্থাপিত 
হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে গালস্‌ ক্লাব্‌গুলো স্থাপিত 
হতে লাগলো। ১৯০৭ সালে স্যার ব্যাডেন পাউয়েল্‌ বয়স্কাউট্‌ 
আন্দোলন শুরু করলেন এবং এর কিছুপরে ১৯১১ সালে গাল'প্‌ গাইড. 
আন্দোলনও আরম্ভ হলো । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইংলগে বিদ্যার্থাঁদের মাধ্যমিক বিশ্তালয় 
জীবন শেষ হবার পর তাদের সামাজিক, শারীরিক, চিত্তবিনোদক ও 
শিক্ষাসংক্রাস্ত স্থযোগ স্থৃবিধা পাওয়া উচিত এবং এসবের যে যথেষ্ট 
প্রয়োজনীয়তা আছে সে কথা সরকার আজ বিশেষ ক'রে অন্কুভব 
ক'রছেন এবং তার জন্য যথাযোগ্য পন্থাও অবলম্বন ক’রছেন। ১৯৪১ 
সালে সরকারী পক্ষ থেকে সৈম্তদলে যোগ দেবার আগে প্রস্তুতি হিসাবে 
ছাত্রদের জন্য ক্যাডেট আন্দোলন আরম্ভ ক’রলেন। অবশ্য ক্যাডেট 
বাহিনীর সভ্য হওয়া ছাত্রদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর 
করে। বালিকারাও এ বিষয়ে পেছিয়ে নেই তারা নিজেরাই 
নিজেদের ট্রেনিং কোর্‌ সংগঠন করেছে । এই প্রতিষ্ঠান 
ষ্যাশন্যাল্‌ এসোসিয়েশন অব্‌ ট্রেনিং কোর্‌ ফর্‌ গালস্‌ নামে 
খ্যাত! 

বিগত দশ বা পনের বছরের মধ্যে এ বিষে প্রভূত উন্নতি সংসাধিত 
হ'য়েছে। প্রতিটি এলাকায় স্থানীয় কমিটি আছে এবং এদের 
অধিকাংশটিতেই যুব-সেবার কাজকর্ন সংগঠন করাবার জন্য ফুল-টাইম 
সংগঠকও আছেন। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণও তদের স্ব স্ব এলাকায় 
যে সব যুবপ্রতিষ্ঠান আছে তাদের কাঙ্জকর্লোর মধ্যে সংহতি স্থাপনের 
জন্য সংগঠনকারী বাক্তি নিয়োগ করেছেন । বৈচ্ছিক সংস্থাপরিচালিত 
স্থানীয় ও জাতীয় যুবপ্রতিষ্ঠান আছে। ষ্ট্যা্ডিং কন্ফারেন্স 
অব ভলাপ্টারি ইউথ, অরগ্যানিজেনন্দ্‌ নামে এক জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান আছে ইংলগ্ডে যার কাজ হ’লো দেশের বিভিন্ন 


ইংলণ্ডে যুব-সেবা.. ৯৭. 
ঠা 


যুবপ্রতিষ্ঠানের কার্ধাবলীর মধ্যে সংহতি স্থাপন করা.। এই প্রতিষ্ঠানের :. 
এডুকেশন কমিটি যুবসেবার কার্যাবলী পরিদর্শন ও পরিচালন মানসে 
স্থানীয়ভাবে সাবকমিটি গঠন করে থাকেন। . ৯ el 

যুব-সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের খরচপত্র 'চালাবার, উন 
নিজেরাই অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এই সব প্রতিষ্ঠানের বাড়ীঘর 
দিয়ে, অর্থ সাহায্য দিয়ে, নাট্যাভিনয়, শারীর বিগ্ভার জন্য যথাযোগ্য 
লোকজন দিয়ে, সাহায্য ক'রে স্থানীয় শিক্ষাকতৃপপক্ষগণ এই সব 
যূব-সেবা-প্রতিষ্ঠানকে যথাসাধ্য সাহায়তা ক'রে আসছেন। শিক্ষা 
মন্ত্রীর দপ্তর থেকে সরাসরিভাবে শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে জাতীয় 
ভিত্তিতে এই সব সেবা-প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হয়। 

শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং স্থানীয় 
স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয়, ইংলণ্ডের যুব-সেবা কার্ষেরও সেই একই 


ধরনের বৈচিত্র্য এবং স্থানীয় স্বাধীনতা পরিদৃষ্ট হ'য়ে থাকে। ইংলণ্ডে 


- বয়স্ক শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা গেছে ঠিক শিক্ষার -সঙ্গে বিজড়িত নয় এমন 


চি 


সব কতকগুলো কাজ, যেমন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ও সমাজ 


: সেবামূলক কাজ, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সাধারণ শিক্ষার 


প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।. ঠিক তেমন যুবসেবাপ্রতিষ্ঠানঞচলোর 

বিভিন্ন ক্রিয়া কর্মের মাধ্যমে ইংলণ্ডের যুবশক্তি, যারা বিশেষ কোন 

উপার্জনমূলক কার্যে বিনিষুক্ত নয়, তাদের মধ্যে মাধ্যমিক 

শিক্ষা শেষ হ'য়ে যাবার পরও শিক্ষার বর্তিকাকে প্রজ্বলিত ক'রে রাখা 

হ'য়েছে। এই সব যুবপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেগ্ত একাস্ভাবে স্বচ্ছ। 

নানাবিধ সামাজিক ও আযোদপ্রনোদের কাজে সক্রিয়ভাবে ও 
৭ 


৯৮ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


কার্ষকরীরূপে ইংলণ্ডের যুবশক্তিকে নিয়োজিত রাখাই এই সব যুব- 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। 

কলা ও সঙ্গীত শিক্ষালয় এবং কলেজগুলোও অধিকতর 
শিক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকে। ব্রিটিশ সৈন্য বিভাগের বিভিন্ন শাখার 
জন্য সৈম্তবিভাগ থেকেই ব্যবস্থা আছে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর 
তিনটি শাখায়, যথা, স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনী, যখনই 
মানোময়নের প্রশ্ন আসে, তখন প্রত্যেক সৈনিককেই শিক্ষামূলক 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয়। সমস্ত শাখাতেই যান্ত্রিক ও সেই সঙ্গে 
সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া সমর বাহিনীর বিভিন্ন 
নাগরিক জীবন, চলতি ঘটনা, চিত্তবিনোদক বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন 
শাখায় পেশা ইত্যাদি বিষয় শেখাবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এই 
শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'লো ইংলণ্ডে অতিশয় দক্ষ সৈনিক, নাবিক, ও 
বৈমানিক তৈরী করা। এই শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্য আংশিক এঁচ্ছিক 
এবং আংশিক বাধ্যতামুলক। 

অধিকতর শিক্ষাক্ষেত্রে কমিউনিটি সেন্টারগুলোর মধ্য দিয়ে 
সামাজিক, শিক্ষাসংক্রান্ত ও আমোদপ্রমোদবিধায়ক ক্রিয়া কর্মের . 
ব্যবস্থা, করা হ'য়ে থাকে। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণ এই সব 
কমিউনিটি সেন্টার পরিচালনা ও তাদের ব্যয়ভার বহন ক'রে থাকেন। 


বিশ্ববিদ্যালয় 


গ্রেটবুটেনের বিশ্বব্দ্ঠালয়গুলোর ইতিহাস আলোচনা করতে 
গেলে সর্বাগ্রে একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টিপথে আসে; সেটা! 


ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ৯৯ 


হ’লো| এদেশের বিশ্ববিষ্ভালয়গুলোর শিক্ষাব্যবস্থায় অভাবনীয় বৈচিত্র্য 
এবং পরিচালনব্যাপারে এদেশের কতৃপক্ষের অবাধ স্বাধীনতা । 
যদিও অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অর্দেক ছাত্রছাত্রী শিক্ষা- 
বিভাগ এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণের নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য 
পায়, তবুও এখানকার বিশ্ববিগ্ভালয়গুলো সরকারী নিয়ন্ত্রণনীতির 
নাগপাশ থেকে একেবারে বিনিন্মুক্ত। এদের কতৃপক্ষগণের 
বিশ্বাস যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যাপারে কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ 
থাকলে চিন্তাণক্তি ও প্রকাশশক্তির স্বাধীনতার সম্পূর্ণরূপে শ্বাস 
রোধ হবে। প্রতিটি ইংরেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখে অতি শ্রদ্ধার 
চোখে । ইংরেজরা ভাবে- বিশ্ববিদ্ালয় হ’বে এমন একটি, স্থান 


“যেখানে ধারা শিক্ষাদানে রত থাকবেন আর যারা শিক্ষাগ্রহণ ক'রে 


সত্যানুসন্ধানে থাকবেন নিরত তাদের সমস্ত ক্রিয়াকর্মে পূর্ণ স্বাধীনতা 
থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেই সঙ্গে 
যে সব কলেজ নিয়ে সেই বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠিত, তারাই ঠিক ক'রবে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজনকে প্রবেশ করবার অধিকার দেওয়া হবে এবং 
যার! প্রবেশাধিকার পাবে, তাদের মাসিক কি হারে বেতনাদি দিতে 
হবে। এ-ছাড়া, ইংলগ্ডে বিশ্ববিগ্ভালয়গুলোর সঙ্গে সঙ্গে .কতিপয় 
কলেজ থাকে, যে সব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সমমানের শিক্ষা- 
ব্যবস্থা ক'রে থাকে। আবার এই সব কলেজ থেকে মানপত্র দেবার 
ব্যবস্থাও আছে। মোটামুটি বলতে গেলে বলতে পারা যায়, এই 
সমস্ত কলেজ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে এক্‌স্টার্ন্তাল্‌ ডিগ্রী পরীক্ষা 
দেবার ব্যবস্থা আছে, তার জন্থা ছাত্রছাত্রী”দর প্রস্তুত ক’রিয়ে দেয়। 


১০০ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণতঃ চারটি প্রধান প্রধান 
উৎস থেকে তাদের অর্থ সংগ্রহ ক'রে থাকে; যথা, ছাত্রদত্ত বেতন, 
স্থানীয় শিক্ষাকতূপিক্ষগণ থেকে প্রাপ্ত সাহায্য, ফুুনিভার্সিটি গ্রান্টস্‌ 
কমিটি কর্তৃক বন্টিত সরকারী সাহায্য-অর্থ আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
বা ব্যক্তির দান। সরকারই য়্যুনিভাসিটি গ্রযান্টস্‌ কমিটির সদস্ত- 
গণকে নিয়োগ করেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কি প্রকার অর্থের 
প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যে আলাদা করা যে অর্থ সরকারী তহবিলে 
আছে, সেই অর্থই ব৷ কিভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হ'বে বিভিন্ন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের মধ্যে এসব স্থির করবার কাজে এই কমিটি সরকারকে যুক্তি 


পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই কমিটির বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরাসরি. 


কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। বিশ্ববিষ্ভালয়গুলো মাঝে মাঝে 
উন্নতিমূলক পরিকল্পনা এবং সেই সঙ্গে সম্ভাব্য খরচের পরিমাণ 
কমিটির কাছে দাখিল ক'রে থাকেন। কমিটি, অবশ্য নিজের 


ইচ্ছানুযায়ী সেই পরিকল্পনাকে গ্রহণ ক'রতে পারেন আবার তাকে. 


অগ্রাহও ক'রতে পারেন। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় হ’লে! স্বয়ংশাসিত 
প্রতিষ্ঠান, যাতে আছে একটি ক'রে কোর্ট আর একটি ক'রে 
সেনেট,। 

এই কমিটি ছাড়া প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে অন্যান্ত সমিতি, 
যেমন, ভাইস চ্যান্সেলর্স কমিটি, এ্যাসোসিয়েশন অব, 
য়নিভা্গিটি টিচার্স, ও ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব, ছুডে্টস্‌্। এই সব 
সমিতির কাজ হ’লো| বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ধাবলীর মধ্যে 
সংহতিস্থাপন। দেশের বিদ্যালয়গুলোব সহযোগিতায় ইংলণ্ডের 
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ইংলগ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ১০১ 


বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলো ইংলগ্ডে আটটি পরীক্ষাগ্রহণকায়ী সংস্থা স্থাপন 
ক'রেছেন। এই সব সংস্থা দেশের মাধ্যমিক বিগ্ভালয়গুলোর 
ছাত্রছাত্রী যখন তাদের পাঠসমাপন করে, তখন তাদের পরীক্ষা গ্রহণ 
ক'রে উত্বীর্ণ ছাত্রছাত্রীকে জেনারেল সার্টিফিকেট অব, এডুকেশন দান 
করে। এই কাজে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক স্থাপিত সেকেপ্ডারী স্কুল্স্‌ 
এগ জামিনেশন কাউন্সিল সাহায্য ও সহযোগিতা ক'রে শিক্ষাক্ষেত্রে 
সংহতি সাধনের প্রয়াস করেন।' এই কাউন্সিলে অবশ্য বিশ্ব- 
বিদ্যালয়, পরীক্ষাগ্রহণকারী সমিতি, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক- 
গণের প্রতিনিধিগণ আসন পেয়ে থাকেন। 

বর্তমানে ইংলগ্ডে রয়েছে চোদ্দটি বিশ্ববিদ্যালয়। এদের 
"মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হ’লো| কেন্বিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় 
দুটি । অন্যান্য বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলো অপেক্ষাকৃত কম বয়সের। 
ভার্হাম্‌ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৩২ সালে আর লণ্ডন 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের জন্ম হয়েছে ১৮৩৬ সালে। এদের বয়স তো 
একশ বছরের বেশী হ'য়ে গেল। ওয়েল্‌সের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে ১৮৯৩ সালে। বাগিংহ্যাম, ম্যাঞ্চেষ্টার লিভারপুল, 
লীড্‌স্‌ শেফিল্ড, ব্ৰিষ্টল, রিডিং বিশ্ববিষ্ভালয়গুলো তাদের. চার্টার 
পেয়েছে ১৯০০ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে । সাদাম্প্টন্‌ যুুনি- 
ভাগ্গিটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে এই সে দিন 
মাত্র ১৯৫২ সালে। এছাড়া ম্যাঞ্চেষ্টারে রয়েছে চারটি যনি- 
ভার্সিটি কলেজ এবং একটি কলেজ অব. টেক্নোলজি। ১৯৫৯ 
সালে নর্থ ষ্্যাফোর্ড শায়ারে ফ্যুনিভার্সিটি কলেজ খোলা হয়েছে। 


১০২ ইংলগ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


প্রাচীনত্ব, এঁতিহা এবং কৌলীন্যের দিক দিয়ে বিচার করলে 
অক্সফোর্ড ও কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির সামাজিক সম্মান ও 
প্রতিপত্তি ইংলণ্ডের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশী। 
এছুটো বিশ্ববিদ্যালয়কে কলেজিয়েট য্যুনিভা্্িটি বললে বেশ 
মানানসই হয়। ছ'টোর প্রত্যেকটিই কয়েকটি স্বয়ংশাসিত কলেজের 
সম্িমাত্র। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ তেত্রিশটি কলেজ 
নিয়ে গঠিত আর কেন্িজ বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছে এরূপ 
তেইশটি কলেজ নিয়ে। উভয় ক্ষেত্রেই কি কলেজ আর কি বিশ্ব- 
বিদ্যালয় সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান। কলেজগুলোর শিক্ষা- 
ব্যবস্থা ও নিয়মকান্গনের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়নত্রণ্ঘমতা 
নেই। একই ব্যক্তি যুগপৎভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উদ্ধতম 
কর্মচারী আবার কলেজ কতৃপক্ষস্থানীয়দের একজন হ'তে পারেন । 
যে সমস্ত কলেজ নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি গঠিত তাদের যে 
কোনটির অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হ'তে পারেন। এ- 
ছুটো বিশ্ববিগ্তালয়ের সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এই যে 
দুটোই ইংলণ্ডের প্রাচীনতম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই ছুই 
বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষক ও শিক্ষিতের মাঝে একটা নিবিড় মধুর 
সম্পর্ক গ'ড়ে উঠতে পারে তার জন্য এখানে বিস্তৃততম স্থযোগ 
সৃবিধা দেওয়া হয়। 
কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলো ইংলণ্ডের 
উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক উন্নতি ও শিল্প বিপ্লবের অবশ্যস্তাবী 
ফলস্বরূপ । এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়েছে এক অদ্ভুত 
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ইংলগ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৩ 


উপায়ে । প্রথমে হয়তো এক বা একাধিক বদান্য ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক 
ও যান্ত্রিক শিক্ষাদান উদ্দেশ্য কোন কলেজ স্থাপন ক’রলেন। তার- 
পর এতে ধীরে ধীরে সংযোজিত হলো প্রাচীন সাহিত্যাদি শেখাবার 
বিভাগ ও শিক্ষক-শিক্ষণ-বিভাগ । তারপর কালক্রমে এই প্রতিষ্ঠান 
হয়তো! রয়্যাল্‌ চাটার পেয়ে ডিগ্রীদান করবার অধিকার পেল এবং 
তখনই প্রতিষ্ঠানটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হ*লো। 
আগেই বলা হ'য়েছে যে যে-কোন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটি কলেজ 
নিয়ে গঠিত হয়। উদাহরণ দ্বারা বলা যেতে পারে, ব্যামংহাম্‌ 
বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাসন্‌ কলেজ থেকে হয়েছে উদ্ভুত; আর ম্যাঞধেষ্টার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়েছে ওয়েলস কলেজ থেকে। অপেক্ষা 
. কৃত নবীন বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির অবশ্য কেন্তিজ, ও অক্সফোর্ড বিশ্ব 
বি্ভালয়দ্বয়ের মত অতখানি স্বাধীন এবং ন্বয়ংশাসিত নয়। 
তাদের কাউন্সিলে বাহিরের, যেমন স্থানীয় শিক্ষাক্তৃপিক্ষের প্রতি- 
নিধি থাকে। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক ঠিক আবাসিক নয়? 
এদের ছাত্রছাত্রীদের বেশীর ভাগই অতি সন্নিকট অঞ্চল থেকেই 
আদে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি ক'রে ফ্যাকাল্টি আছে; 
এখানে কয়েকটি কারে কলেজ নেই। এখানে টিউটোরিয়্যাল্‌ 
প্রথার ব্যবস্থাও নেই। এখানে সহশিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন আছে। 
এই জব বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত ঝলে এখানে যান্ত্রিক 
শিক্ষার ওপর একটু বেশী নজর দেওয়া হয়। যেমন, ম্যাঞ্চেষ্টার 
বিশ্ববিদ্যালয় ইন্জিনিয়ারিং এর জন্য বিখ্যাত; কৃষিবি্যায় রিডিং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ স্থুনাযম় আছে। অবশ্য ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্ঠালয়- 


১০৪ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


গুলোর মধ্যে প্রত্যেকটিই কোন না কোন বিষয়ে শিক্ষাদানে 
বিশেষ পারদশিতা অর্জন ক’রেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে 
পারে যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যাদি বিষয় পাঠনে যথেষ্ট 
গৌরব ও স্বনাম অর্জন ক’রেছে; বিজ্ঞান-সন্ব্ধীয় বিষয়াদি শিক্ষায় 
কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় বেশ স্থনাম অর্জন করেছে এবং ঝাগ্সিত্যাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায়দংক্রান্ত বিষয়াদি পাঠনে বিশেষ প্রসিদ্ধি 
আছে। 

ইংলণ্ডে প্রাচীন ও নবীন উভয়বিধ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা 
ব্যাপারেও কোন কোন ব্যাপারে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অক্স- 
ফোর্ডে আছে কন্গ্রিগেশন্‌ অব্‌ ডক্টরস্‌ এণ্ড মাষ্টারস্‌ । হেবডো- 


মোড্যাল কাউন্সিল নামে এক পরিচালক সমিতির মধ্য দিয়ে উপযূর্ণক্ত' 


সংস্থা এর কাজ করে যায়। কেম্বিজে আছে সেনেট ও সেনেটের 
কাউন্সিল; আপেক্ষাকৃত অধুনাসভূত বিশ্ববদ্যালয়গুলির প্রতিটি 
ফ্যাকাণ্টিতে আছে বোর্ড সেনেট, কাউন্সিল ও. কোর্ট। সমগ্র 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে এই পেনেট সভা । 
পাঠতব্য বিষয়াদি নিরূপণ ও নিয়মকানুন স্থিরীকরণ এই সেনেটের 
কাজ। আয়ব)য়ের দিক ও সংগঠন ইত্যাদি বিষয় দেখাশোনা করে 
কাউন্সিল আর কোর্টের কাজ হলো সর্ববিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত কর! । 


সি 


১ 


_ ওয়েল্‌সের সর্ববস্থানে 


শিক্ষাক্ষেত্রে শাসন-ব্যবস্থা 
শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর 


ইংলণ্ডে শিক্ষাবিভাগের শাসন ও সংগঠন ব্যাপারে তিনটি অতি 
প্রয়োজনীয় বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়-_যেমন, শিক্ষাবিভাগের 
শাসন ব্যবস্থায় শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার 
প্রাধান্য এবং বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যাপারে স্বায়ত্তশাসন ও শিক্ষক- 


গণের বৃত্তিগত স্বাধীনতা । 
১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি অনুসারে বোর্ড অব এডুকেশনের 


স্থলে সপরিষদ শিক্ষামন্ত্রী ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 


কতৃপক্ষ হিসাবে পরিগণিত হ'লেন। শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা দণ্ুরের 
সভাপতি। একজন স্থায়ী পালণমেপ্টারি সেক্রেটারী তাকে তার 
কার্ষে সহায়ত! ক'রে থাকেন। ওয়েল্‌সের জন্য তার অধীনে পৃথক 


ওয়েল্স্‌ বিভাগ আছে। এ বিভাগেও একজন স্থায়! সেক্রেটারী 

ও একজন প্রধান পরিদর্শক আছেন। 
১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হবার পর থেকে শিক্ষা 
ইংলণ্ড ও 


মন্ত্রীর উপর অত্যন্ত গুরুভার দায়িত্ব অপিত হায়েছে। 
স্থানীয় শিক্ষাক্তৃপিক্ষদের সহায়তায় শিক্ষার 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি ও প্রসার সংসাধনই শিক্ষা বিভাগের চরম লক্ষ্য 
হয়ে দীড়িয়েছে। শিক্ষার স্তর অনুযায়ী জাতিগত আদর্শে দেশের 


১০৮ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


নানাবিধ শিক্ষা সমস্যার উপর শিক্ষামন্ত্রীদপ্তর থেকে মধো মধ্যে নানা 

বনের. পু্তিকা প্রচার, করা, হয়। : ১৯৪৪ সালের আইনে 
ইংলগ্ের জন্য একটি ও ওয়েলসের জন্য একটি সেন্টাল এ্যাড- 
তাইসরি কাউন্সিল স্থাপন করা হয়েছে। এই কাউন্সিল দেশের 
শিক্ষানীতি ও তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রীকে নানাবিধ যুক্তি 
পরামর্শ দিয়ে থাকেন। 


স্থানী 

ইংলণ্ডের প্রতিটি কাউটিতে যে শিক্ষা কতৃপক্ষ আছে তাকে 
বলা হয় কাউন্সিল অন দি কাউটি আর প্রতি কাউন্টি বরোতে যে 
শিক্ষা কতৃপক্ষ আছে তার নাম হলো কাউন্টি বরে! কাউন্সিল। 
ইলগে এইরূপ তেবটরিটা কাউন্টি. কাউন্সিল আর তিরাশিটা 
কাটি বরো কাউন্সিল আছে। সর্বদাকুল্যে ইংলগ্ডে ও ওয়েল্‌সে 
বর্তমানে ২৪৬টি স্থানীয় শিক্ষ। কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান! শিক্ষাক“ 
পক্ষ হাচ্ছে স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থা । কাউন্টি ও কাউন্টি বরোর 
কাউন্সিগুলোকে বলা হয় পার্ট টু এল. ই. এ. আর মিউনিসিপ্যাল 
বরো ও আর্বাণ ডিট্িক্ট কাউন্সিলগুলোকে পার্টথি, এল. ই. এ. বলা 
ইয়। কারণ ১৯০২ সালের শিক্ষাবিধির ২নং সিডিউলে পার্ট 
টু এল. ই, এদের উল্লেখ আছে আর ৩নং সিডিউলে পার্ট থি, 
“এল. ই. এ.দের উল্লেখ করা হায়েছে। পাট টু এল. ই. এ. গুলো 
তাদের শ্ব স্ব এলাকায় সর্বপ্রকার শিক্ষার জন্য দায়ী আর পার্ট থি, 
এল, ই. এ. গুলে! তাদের নিজেদের এলাকায় কেবল মাত্র এলিমেন্টারী 
অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দায়ী। ৯৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে 


চি হা 


শিক্ষাক্ষেত্রে শাসন-ব্যবস্থা ১০৯, 


শিক্ষাক্ষেত্রে এই-দ্বৈত শাসনের অবসান হয়েছে, পার্ট থি, এস. ই. এ. 
গুলোকে রহিত করা হয়েছে । বর্তমানে পার্ট টু এল. ই. এ-র 
ওপর ইংলগ্ডের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অধিকতর শিক্ষার সমস্ত 
ভার অর্পণ করা হ'য়েছে। যে সমস্ত অঞ্চল থেকে পার্ট থি, এল. ই. 
এ. গুলোকে তুলে দেওয়া হ'য়েছে, সেই সব অঞ্চলের কাউন্টি 


. কাউন্সিলগুলোকে তাদের ক্রিয়াকলাপের কতকাংশ বিশেষভাবে গঠিত 


ডিভিশান্াল্‌ এক্জিকিউটিভের ওপর অর্পণ করা হ'য়েছে। কোথায়ও 
কোথায়ও এগুলোকে এক্সসেপটেড. ডিদ্রিক্ট বলা হয়ে থাকে। প্রতিটি 
স্থানীয় কতৃপক্ষ তার শিক্ষাশাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতার কিছু কিছু এক 
বা একাধিক এডুকেশন কমিটির ওপর ছেড়ে দিয়েছে । এ কমিটি- 
গুলো অবশ্য প্ৰধানতঃ কাউন্সিলের সভ্যগণ দিয়েই গঠিত। অবশ্য 
কাউন্সিলের সভ্য নয় এমন ব্যক্তিও এই কমিটির সদস্ত হ'তে 
পারেন। এতে নারী সন্ত থাক! ব্যাপারে কোন আপত্তি করা হয় 
না। শিক্ষা-সংক্রাত্ত কর তোলা বা অর্থাদি কর্ করা ছাড়া এডুকেশন 
কমিটিগুলো শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সব কাজই ক'রে থাকে। ১৯৪৪ 


= সালের শিক্ষাবিধি প্রবর্তনের ফলে স্থানীয় শিক্ষাকতৃ্িক্ষদের ওপর 


আইনগতভাবে অধিকতর দায়িত্ব এবং বোঝা চাপানো হ'য়েছে। 
নার্সারি, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়, অধিকতর ও বয়স্ক 
শিক্ষার প্রসারোদেশ্ঠে টেক্নিক্যাল্‌ কলেজ, ক্লাস ও ইনৃষ্টিটিউসন্‌ 
স্থাপন, অন্ধ, মুক ও বধির, বিকলাঙ্গ ও মূগীরোগগ্রন্ত বালক ।বালিকার 
ভন্য বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি ব্যাপারে এখন স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের 


ওপর চাপানো  হায়েছে।, বিদ্ার্থীর যাতে আবশ্তিকভাবে 


১৪ ইংলগ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


বিদ্যালয়ে যোগদান করে সে বিষয়ে স্থানীয় শিক্ষাকতৃ্িক্ষের সতর্কদৃষ্ট 
রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ খোলা, 
প্রতি বিদ্যালয়ে দুগ্ধ বিতরণ ও মধ্যাহ্ককালীন আহারের ব্যবস্থা 
এবং এই প্রকার আরও বহুতর শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় শিক্ষা- 
কতৃপ্ক্ষকে মাথা ঘামাতে হয়। দেশের মধ্যে স্বৈচ্ছিক 
প্রতিষ্ঠানগুলো যে সব বিদ্যালয় পরিচালনা করে তাদেরকে 
সঙ্গত সাহায্য দানও স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের অবশ্য করণীয় 
কাজ। কোন কোন স্থানে ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠান অনেক বিদ্যায়তন 
চালাচ্ছে। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভারও স্থানীয় শিক্ষা 
কতৃপক্ষের ওপর ন্যাস্ত আছে! পার্লামেন্টের ট্যাক্স থেকে 
আর স্থানীয় শিক্ষাকর থেকে শিক্ষাথাতের অধিকাংশ ব্যয়ভার 
বাহিত হয়। শিক্ষাদপ্তর পার্লামেন্টের বরাদ্দ অর্থ বংদর বৎসর 
স্থানীয় শিক্ষাকতৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। এতে অবশ্য 
স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের বাৎসরিক ব্যয়ের শতকরা ষাট ভাগ 
পরিপৃরিত হয়। শিক্ষাখাতে ইংলগ্ডের এক বছরের বায়ের 
বহরের নমুনা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৫২-৫৩ 
সালে ইংলণ্ডে শিক্ষা: খাতে পার্লামেন্টের তরফ থেকে ২৬ 
কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড আর এল. ই. এ. দের পক্ষ থেকে 
১৩ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হয়েছিল। মোটামুটি 
'আমরা বলতে পারি যে ইংলণ্ডের শিক্ষাসংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যয়ের 
দুই-তৃতীয়াংশ বহন করে পার্লামেন্ট আর এক-তৃতীয়াংশ বহন 
করে স্থানীয় শিক্ষাকতৃ্পিক্ষ। 


ইহলচগুর শিক্ষা-সহগইন 

ইংলগ্ডের স্তরগত শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিবরণ নীচে 
সংযোজিত হলো। ইংলণ্ডের প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলো সাধারণতঃ 
তুই ধরণের-__ একটিকে বলা হয় কাউন্টি স্কুল আর অন্যটিকে বলা 
হয় ভলান্টারি স্কুল। কাউন্টি প্রাইমারী বিদ্যালয় সাধারণতঃ 
স্থানীয় শিক্ষাক্তৃপক্ষগণ কর্তৃক স্থাপিত এবং সংরক্ষিত হয়। 
এই সব বিগ্ভায়তনে কোন বিশেষ ধরণের ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা 
করা হয় না। শ্বৈচ্ছিক প্রচেষ্টায় বিশেষ করে চার্চের 
প্রচেষ্টায়, ভলানটারি স্কুলগুলো স্থাপিত ও পরিচালিত হ'য়ে 
খাকে। কিন্তু এসব বিদ্যালয়ের বেশীর ভাগ ব্যয়ভার স্থানীয় 
শিক্ষাকতৃপক্ষ বহন ক'রে থাকেন। এ সব বিদ্যালয়ের প্রতি- 
াত্ুগণ ধারা এ সব বিদ্যালয় পরিচালনা করবেন তাদের 
অধিকাংশকেই নিয়োজিত করেন এবং এই ধরণের বিদ্যালয়গুলোতে 
যে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেগুলো ইংলগের বিশেষ বিশেষ 
ধর্মশাখার নীতিঘে'ষা । 

ভলান্টারি স্কুলগুলো ছিল আবার ছুই প্রকারের__এক. 
শ্রেণীর বিদ্যালয়কে বলা হতো এডেড, স্কুলস্‌ আর অন্য শ্রেণীর 
বিগ্ভায়তনের নাম ছিল কন্ট্রোলভ, স্কুলস্। এডেড, স্কুলগুলো 
ম্যানেজাররা স্থাপন করতেন এবং তার! কেবল বিগ্ায়তনের 
বাড়ীঘরগুলোর ওপর তদারকী করতেন। কিন্তু কন্ট্রোলড্‌ 
বিদ্ধালয়গুলে| স্থানীয় শিক্ষঘকর্তৃপক্ষগণ কতৃক পরিচালিত হতে! 


১১৪ ইংলগ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করে তার বিদ্যালয়ে কি কি পঠিতব্য বিষয় অনুস্থত 
হবে সে সব বিষয় নির্ধারণ করেন। এসব বিষয়ে যেমন আছে বৈচিত্র্য, 
তেমন আছে শিক্ষকগণের অবাধ স্বাধীনতা, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি 
অনুযায়ী পাঠ্যস্থটীও ভিন্নতর হয়ে থাকে। মর্ডাণ স্কুলের, সাধারণ 
বুদ্ধিস্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী এক ধরণের পাঠ্যস্থুচী স্থিরীকৃত হয়। 
গ্রামার স্কুলের পাঠ্যস্চীতে জ্ঞানমুখী বিষয়ের প্রাবল্য বেশী হয় এবং 
পরীক্ষায় কি কি বিষয় কাজে লাগবে সেদিকে নজর দেওয়া হয় বেশী। 
তেমনি শিল্পমুখী অথবা যান্ত্রিক বিগ্ালয়গুলির পাঠ্যন্চী হয় মুখ্যতঃ 
শিল্পমুখী এবং এখানেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার দিকে ঝোঁক দেওয়া হয় 
অধিক পরিমাণে । বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীও বিভিন্ন হয়ে 
খাকে। গ্রামারস্কুলুলোতে দেখ! যায় বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ-জ্ঞান-সম্পন্ন 
অধিক-সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত হন। যান্তিক বিদ্যালয়গুলোতে এমন 
ধরণের শিক্ষক-মণ্ডলী নিয়োগ করা হয় যার! জ্ঞানমুখী ও শিল্পমুখী 
উভয়বিধ শিক্ষাণ্ধারায় পারদর্শী । আর মর্ডাণ স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ এমন 
হন ধাদের এই সব বিদ্যালয়ে পঠিতব্য বিষয়াদিতে যতখানি না ব্যুৎপত্তি 
আছে তার থেকে বেশী জ্ঞান আছে তাদের ছাত্রছাত্রীর রুচি ও 
প্রবণতার।  ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কি পাঠ্যস্থী, কি 
শিক্ষাপদ্ধতি ও কি লব্ধ জ্ঞানের উৎকর্ষতায় এতখানি বৈচিত্র আছে বলে 
শিক্ষা-সংগঠনেও অদ্ভুত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় এবং সেইজনই শিক্ষা 
ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়ে থাকেন। অবশ্য এই সব 
ভিন্নমুখী বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে যাতে অতি সহজে ভাবধারার 
বিনিময় হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দেবার ব্যবস্থাও আছে। 
ইংলণ্ডে যে সব পারিক স্কুল আছে তাদের সম্বন্ধে অবশ্য আইনগত 
কোন সংজ্ঞা নিরূপিত হয় নি। ফেমিং কমিটি অবশ্য এ-হেন 
বিদ্যালয়ের একটি সংজ্ঞা নিদ্ধারণ করছেন । - তারা বলেন-_-ইংলগ্ের 
যে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেড, মাষ্টারস্‌ কনফারেন্সের 
সভ্য সেইসব বিদ্যালয় পাবলিক স্কুলের আখ্যা, পেতে পারে। এই সংজ্ঞা 


চি, 


ইংলণ্ডের শিক্ষা-সংগঠন ১5৫ 


দিয়ে বিচার করলে ইংলণ্ডে বর্তমানে প্রায় ১৮৮টি পাবলিক স্কুল আছে। 
এদের মধ্যে আবার অনেকগুলি রাষ্ট্রশিক্ষাব্যবস্থার বহিভূতি। এদের 


কতকগুলি আবার রাষ্টরশিক্ষা ব্যবস্থাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করেছে 


এবং তার কিছুটাকে বৰ্জ্জন করেছে এবং এদের মধ্যে কতকগুলি আবার 
সম্পূর্ণভাবে  রাষ্ট্রশিক্ষা ব্যবস্থার অন্তভূক্ত। ইংলণ্ডে বর্তমানে প্রায় 
৬৬টি পাবলিক বিদ্যালয় আছে যার সরকারী তহবিল থেকে কোন 
প্রকার সাহায্য গ্রহণ করে না। এরা হলো স্বাধীন ভলান্টারি স্কুল 
এবং দ্বৈচ্ছিক প্রচেষ্টাপ্রস্থত। এই ধরণের বিদ্যালয়গুলো খাটি 
পাবলিক স্কুল। এই সব স্কুলই ইংলগ্ের পাবলিক স্কুল প্রথাকে 
বিশ্ববিশ্ৰুত করে তুলেছে । এই সব পাবলিক স্কুলগুলোর মধ্যে সাতটির 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; কারণ প্রাচীনতায় এবং শিক্ষাধারার 
উৎ্কর্ষতায় এরা সর্ববাগ্রগণ্য বলে পরিগণিত হয়েছে। উইনচেষ্টার, 
ইটন, চার্টণরহাউস, স্রুণবেরি, হারো, রাগবি ও ওয়েষ্টমিনিষ্টারের 
পাবলিক স্কুলগুলো! সর্ব্বাপেক্ষী প্রাচীন এবং এদের শিক্ষার মানও 
অর্বেবাত্বম। এদের সবকটিই আবাসিক বিদ্যালয় এবং পাবলিক 
স্কলপ্রথার আদর্শস্থানীয়। পাবলিক স্কুলগুলোর শতকরা পঞ্চাশ 
ভাগই উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং পরে এগুলো সব 
আবাসিক ৰিগ্ভালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি আবার 
বালিকাদের জন্য উন্মুক্ত । উইঞ্চেষ্টার পাবলিক স্কুল স্থাপিত হয় 
১৩৮১ খৃষ্টাব্দে এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টারের পাবলিক স্কুল স্থাপিত হয় 
১৫৬১ সালে । 

১৮২৮ সাল থেকে ১৮৪২ সাল পর্য্যন্ত রাগবি পাবলিক স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন ডক্টর টমাস আণন্ডি। তিনি তার চরিত্রমাধুর্ধ্যে 
এবং ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত দিয়ে পাবলিক স্কুল প্রথার প্রশংসনীয় নিয়মনিষ্ঠ 
ও নবত্রম ভাবধারা প্রবর্তন. করলেন। এর ফলে পাবলিক স্কুলগুলোর 
স্থনাম দেশ বিদেশে ছভ়িয়ে-পড়লো। ডক্টর আর্দন্ড চেয়েছিলেন এই 
পাবলিক স্কুলের মধ্য দিয়ে যথাষথরপে খৃষ্টান ভদ্রব্যক্তি স্থষ্ট করা, ধারা 
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পরে জীবনের সবর অধ্যায়ে চিন্তানায়ক হয়ে উঠবেন। ডক্টর আর্ণন্ড 
তার এই শুভ প্রচেষ্টায় বহুলাংশে কৃতকার্য্য হয়েছিলেন । 
পাবলিক স্কুল প্রথায় ভালয় মন্দয় মিশিয়ে কয়েকটি লক্ষ্যণীয় 
বৈশিষ্ট্য আছে। পাবলিক স্কুলগুলোকে বর্তমানে যে আকারে দেখা যায়, 
তাতে মনে হয় না যে এরা একট! বহুপ্রাচীন এঁতিহোর প্রতিনিধি » 
বরং মনে হয় ১৮৩০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে 
যে সব নব-নব ভাবধারা ও চিন্তাধারা প্রবর্তিত হয়েছে, তা সবের 
প্রতীক হ’লো| এই পাবলিক স্কুলগুলো । এই প্রথার একদম গোড়ার 
কথা হ’লে! এই যে শিক্ষার সর্ব্বোত্তম উদ্দেশ্য হলো মানুষের চরিত্র 
করা। তার দৃঢ় ভিত্তির ওপর দীড়িয়েছিল ইংলণ্ডের পাবলিক 
সুলগুলো। সুসমাহিত ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে নিয়োজিত হবে 
শিক্ষার সর্বববিধ প্রয়াস। জাতীয় জীবনে যার! উত্তরকালে সর্বক্ষেত্রে 
নেতার স্থান অধিকার করতে পারবে এ-হেন নাগরিক তৈরী করার 
ইসহান উদ্দেশ্য নিয়েই পাবলিক স্কুলগুলো কার্যযক্ষেত্রে নেমেছিল। 
বৃহত্তর সমাজ-সেবার আদর্শের দ্বারা পাবলিক স্কুলের কর্ণধারগণ 
বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আবাসিক বিদ্যালয়ের সুসংবদ্ধ 
নিয়মান্ুগ সমাজ-বদ্ধ জীবনের মাধ্যমে এই সব গুণরাজি পরিপূর্ণ 
পরিণতির পথে অগ্রসর হ'তে পারে। অতীতের বিশ্ববিষ্ভালয়গুলোর 
সঙ্গেও পাবলিক স্কুলগুলোর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। তার ফলে 
' পাবলিক ক্কুলগুলোর humanestudies ( হিউমেন-ষ্টাডিজ ) ইত্যাদি 
বিষয় অধিকতর আতৃত হতো । শিক্ষা যদি রাষ্ট্রের কবলিত না হয়, 
তাহ'লে শিক্ষার সুমহান লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর কাজ ব'লে 
পাবলিক স্কুলগুলো! গণনা করতেন না । 
এত সব বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই যে ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলগুলো 
ত্রটিবিনিমুক্ত ছিল তা নয়। এর প্রধান দোষ ছিল এই যে এই 
পাবলিক স্কুলগুলো বৃহত্তর জাতীয় জীবানর স্বাভাবিক গতির সঙ্গে 
একেবারে সম্পর্কবিবঞ্িত অর্থাৎ এগুলো যেন এক একটি আত্ম-সম্পূর্ণ, 
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আত্মকেন্দ্িক, ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠান। এই সব বিদ্যালয়ে ছাত্রপিছু 
শিক্ষার ব্যয় এত অধিক ছিল যে ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা ধনী সম্প্রদায়ের 
মাত্র শতকর! পাঁচ ভাগ ব্যক্তির সন্তানদের এই সব বিদ্যালয়ে পড়াবার 
সামর্থ্য ছিল। অবশ্য এই সব বিদ্যালয়ে কৃতী এবং মেধাবী ছাত্রদের 
জন্য বৃত্তি দেওয়ার প্রথা ছিল বলে উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক ছাত্রই 
আধিক অনটনের হাত এড়াতে পারতো । কিন্তু তা হলে হবে কি? 
এই সব বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাওয়া আদৌ সহজ ছিল না । 
এ-সব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হলে, সকল বিদ্যার্থীকেই কমন 
এনট্রান্স এগজামিনেশন দিতে হতো , এই পরীক্ষা! দিতে হলে প্রায় 
সব ছাত্রকেই তার আগে কোন না কোন প্রিপারেটরি স্কুলে 
বাধ্যতামূলকভাবে কয়েক বছর পড়তে হতো.। ফলে এমন ব্যাপার 
হয়েছে যে বর্তমানের প্রিপারেটরি স্কুলে ছাত্রদের মাথাপিছু মাসিক 
“ব্যয়ের বহর পাবলিক স্কুলগুলোর ছাত্রপিছু মাসিক ব্যয়ের চেয়ে বেশী 
হয়ে দাড়িয়েছে। তাই দেখা যায় যে এই সব বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার 
কেবল ইংলণ্ডের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদের সন্তানবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সমাজদেহ থেকে একেবারে বিভিন্ন 
জীবন যাপন করে বলে তখনকার ছাত্ররা বিদ্যালয়ের সঙ্ধীর্ণ পরিবেশের 
বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ-জীবন আছে, তার কোন সন্ধান রাখে না বা 
তার সঙ্গে তাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। জাতীয় জীবনের 
বিস্তৃত ল্রোতোধারা সম্বন্ধে তারা একেবারে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা আরও 
ঘনীভূত হবার এক কারণ আছে। এখানকার শিক্ষকবৃন্দও যে সমাজ 
' থেকে এখানকার ছাত্ররা সাধারণতঃ আসে, সেখান থেকেই নির্বাচিত 
হয়ে থাকেন। বৃহৎ সমাজ-জীবন থেকে একেবারে সম্পর্কবিরহিত হয়ে 
স্থখ ও আরামের মধ্যে এখানকার বিদ্যার্থীর! জীবনাতিপাত করে বলে 
জনসাধারণের যে কঠোরতাময় জীবন আছে তা এর! সম্যক উপলব্ধি 
করতে পারে না। এ-হেন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাচুষ্যে ও সমাজ 
বিচ্ছিন্নতার মাঝে বাস করে তারা যখন উত্তরকালে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে 
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জীবনে প্রবেশ করে, তখন তারা জনসাধারণের মধ্যে সমবয়সী ব্যক্তিদের 
চেয়ে উঁচু স্তর থেকে জীরনযাত্রা স্থরু করে ॥ নীচের স্তরের জন-দম্ির 
প্রতি তাদের ওদাসীন্যা পূর্ব্ববৎ থেকেই যায়। তাই দেখা যায়, 
এখানকার শিক্ষার্থীরা জীবনের প্রারস্তে যে সমাজ সম্পর্কবিঝঞ্জিত 
জীবনযাত্রা আরম্ভ করে, সারা জীবনটাই তারা সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে 
কাটিয়ে যায়। বর্তমানকালে অবশ্য পাবলিক স্কুল প্রথায় কিছু কিছু 
পরিবর্তন সংসাধিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ও স্বাধীন 
পাবলিক স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যের সম্পর্কটাকে নিবিড়তর করে 
ভুলে পাবলিক ক্কুলুলির সমাজ-বিচ্ছিন্নতার ভাবকে কাটাবার প্রয়াস 
করা হচ্ছে। এ বিষয়ে ফ্রেমিঙ কমিটি তাদের সুচিন্তিত রায় প্রকাশ 
করেছেন। তারা বলেছেন__পাবলিক স্কুলগুলো! নতুন ভর্তির ভেতর 
শতকরা ২৫টি ফি সিট, জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাইমারী স্কুলের 
(ছেলেমেয়েদের জন্য ছেড়ে দেবেন তাদের খরচপত্র রাষ্ট্র অথবা স্থানীয় 
শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বহন করবেন। পাবলিক স্কুলগুলোতে সাধারণতঃ তের 
বছর বয়সের ছেলেদের ভি করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক 
শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে ১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ভ 
করা হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কমিটি এই প্রস্তার করেছেন 
যে প্রাইমারী স্কুলের যে-সব ছাত্র পাবলিক স্কুলে ভর্তি হবার উপযুক্ত 
বলে বিবেচিত হবে তাদের সবাইকে কোন ন! কোন, প্রিপারেটারি স্কুলে 
যেতে হবে। এই বিদ্যায়তনগুলোও আবাসিক ও আয়তনে ক্ষুদ্র ৷ 
এ-দব বিষ্ঠায়তনে নয় রছরের ছেলেমেয়েদের ভত্তি কর! হয়। কমন্‌ 
এন্টান্স পরীক্ষার জন্য এখানকার ছেলেমেয়েদের প্রস্তুত করা হয়। 
এই সব প্রিপারেটরি স্কুলের মেধাবী ছাত্রদিগকে পাবলিক সক 
থেকে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা আছে। এখানকার ছেলেরা বিদ্যালয়ের 
সমাজ-জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করে এবং এই সর বিদ্যালয়ে 
প্রচুর পরিমাণে খেলাধুলার বন্দোবস্ত আছে। 
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ইংলগ্ডে এবং ওয়েল্‌সে সাধারণতঃ চার শ্রেণীর শিক্ষক পরিদৃষ্ট 
তয়। যেমন, বিশেষগ্ুণসম্পন্ন শিক্ষক, গ্রাজুয়েট শিক্ষক, বিশেষ 
বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক এবং অধিকতর শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষক । 
বিশেষ গুণ সম্পন্ন শিক্ষক বলতে তাকেই বুঝায় যিনি অষ্টাদশ বর্ষ 
বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভের পর কোন শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে পূর্ণ 
দুই বছর ধরে শিক্ষালাভ করেছেন এবং এই শিক্ষক-শিক্ষণে 
প্রবেশাধিকার পেতে হ’লে শিক্ষার্থী শিক্ষককে অগ্ততঃ যে কোন পাঁচটি 
বিষয়ে জেনারেল সার্টিফিকেট অব এডুকেশন পেতে হবে। ইংলণ্ডের 
অধিভাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকই বিশেষগ্চণ- 
সম্পন্ন শিক্ষক গ্রাজুয়েট শিক্ষক বলতে তাকেই বুঝায় যিনি তার 
কলেভীয় শিক্ষা সম্পন্ন করে ডিগ্রী লাভের পর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
+ শিক্ষণ বিভাগে শিক্ষায় ট্রেনিং গ্রহণ করেন: ডিগ্রী লাভের পর 
গ্রাজুয়েট শিক্ষক কোন বিদ্যালয়ে নিয়োজিত হতে পারেন কিন্তু তাকেও 
ট্রেনিং দিয়ে নিতে হবে । কোন বিশেষ বিষয়ে ব্যুৎপন্ন শিক্ষক বলতে 
উাকেই বুঝতে হবে যাঁকে জেনারেল সার্টিফিকেট অব এডুকেশন লাভ 
করতে হবে এবং ধাকে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে, যেমন গ্রার্ন্থ্য 
বিজ্ঞান, শরীর শিক্ষা, কলাবিষ্য। ইত্যাদি বিষয়ে, ট্রেশিং নিতে হবে। 
অধিকতর শিক্ষায় পারদর্শী শিক্ষককে তার কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী 
ট্রেনিং নিতে হয়। 

বিভিন্ন কারণের জন্য ইংলণ্ডে বিঘ্যালয় গ্মনৌপযোগী ছাত্রছাত্রার 
সংখা! ১৯৪৪ সালের পর থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যালয়গমনের 
আবশ্যিক বয়সের সীমা বাড়িয়ে পনেরয় উন্নীত করা হয়েছে! ১৯৪৩ 
'সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে জন্ম হার বেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়েছে । ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বন্ধিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে 
শিক্ষক শিক্ষিকাগণের সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্ত বর্তমানে শিশু 
বিদ্ভালয়গুলিতে শিক্ষযিত্রীদের সংখ্যার অল্পতা পরিলক্ষিত হয়। বি 
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ব্যবসায়ে, কি শিল্পে, কি সিভিল সান্তিসে, কি জীবনের অন্যান্য 
কর্মক্ষেত্রে চাকুরী পাবার স্থযোগ সুবিধা বহুগুণে বদ্ধিত হয়েছ। তাই 
উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক বা শিক্ষিকা পাওয়া একটা গুরুতর সমন্তার 
বিষয় হয়ে দীড়িয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে সব শিক্ষক 
গণিত ও বিজ্ঞান পড়াতে পারবেন, তাদের যথেষ্ট পরিমাণে 
চাহিদা আছে। 

ইংলণড স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্তালয়গুলিতে শিক্ষক 
ও, শিক্ষয়িত্রীগণের বেতনের হার কি প্রকার হবে তা স্থির করেন 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ আর শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ। এই 
সম্মিলিত কমিটিগুলোকে বল৷ হয় বার্ণহাম কমিটি । কারণ, ১৯২০ 
সালে যখন এই সব কমিটি স্থাপিত হয়েছিল, তখন লর্ড ৰার্ণহাম 
এদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে 
এরূপ স্থিণীকৃত হয়েছে যে শিক্ষামন্ত্রী এদের স্থপারিশ বা প্রস্তাব 
ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারেন আবার নাও পারেন, কিন্তু এদের 
স্থপারিশগুলোকে সংশোধন করার অধিকার তার নেই। বর্তমানে 
ইংলণ্ডে বা ওয়েল্‌সে পুরুষ শিক্ষকদের বেতনের হার বৎসরে কমপক্ষে 
৪৫০ পাউণ্ডে সুরু করে এবং বছরে ১৮ পাউণ্ড ক’রে বেড়ে ৭২৫ পাউণ্ড 
পর্যন্ত উঠবে আর নারী শিক্ষিকাদের বেতনের হার কমপক্ষে ৪৫০ 
পাউণ্ড থেকে শুরু করে বহরে ১৫ পাউণ্ড করে বেড়ে ৫৮০ পাউণ্ড 
পর্যন্ত উঠ্‌বে। অধিকতর ট্রেনিং থাকলে, বিশ্ববষ্ঠালয়ের ডিগ্রী 
থাক্‌লে, শিক্ষণগুণদম্পন্ন হবার আগে শিক্ষকতা কাৰ্য্যে বিশেষ 
অভিজ্ঞতা থাক্‌লে অথবা লগুন এলাকায় পূৰ্ব্বে শিক্ষকতা করার 
অভিজ্ঞতা থাকলে বেতনের বার্ধিক এই হারের ওপর আরও বেশী কিছু 
বেতন দেওয়া হয়ে থাকে। যাঁর! বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন, 
তাদের বাধিক বেতনের বৃদ্ধির হার ২০ পাউণ্ড থেকে ৪৫ পাউণ্ডের 
মধ্যে থাকে। ইংলগ্ে বর্তমানে দুই ধরণের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 
আছে- এক ধরণের নাম হ’লো| ট্রেণিং কলেজ, আর অপর ধরণের 
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নাম হ’লো ডিপাটমেণ্ট অব এডুকেশন । ট্রেনিং কলেজগুলোতে ১০ 
বৎসর বয়সের ছাত্রদের বা তদধিক বয়সের ছাত্রদের ২ বৎসরের জন্য 
ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা আছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত 
যে সব ডিপাটমেন্ট অব্‌ এডুকেশন আছে, সেখানে এক বছরের জন্য 
শিক্ষকগণকে ট্রেণিং দেওয়া হয়ে থাকে । ইংলণ্ডে বর্তমানে ২৫০টি 
ট্রেণিং কলেজ এবং ২৩টি ডিপার্টমেন্ট অব. এডুকেশন আছে। এছাড়া 
শিক্ষা-বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণ এবং অন্যান্য 


আরও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান শিক্ষকগণকে নানান দিক দিয়ে শিক্ষণ- 


প্রাপ্ত করে নেবার ব্যবস্থা করে: থাকেন। সরকারী শিক্ষা-বিভাগ, 
বিশ্ববিষ্ঠালয়, এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণ স্ব স্ব এলাকায় শিক্ষণ- 
কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে সহযোগিতা ক'রে থাকেন। এহেন প্রতিষ্ঠান 
যে কেবল স্থানীয় শিক্ষণরত ছাত্রছাত্রীদের ও তার শিক্ষকবৃন্দের 
কর্ম্ম-প্রয়াসের উৎস-ন্বরূপ হয় তা নয়; এর! আবার নিজেদের 
এলাকায় সর্ববশ্রেণীর বিদ্যালয়ের ট্রেণিংদানে রত শিক্ষকগণের এবং 
এমনকি কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের উৎসাহের উৎস হয়ে দীড়ায়। 
ইংলণ্ডে শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব সাধারণতঃ কর্মক্ষেত্রেই 
গ্রাজুয়েটদের দ্বারা পরিপুরিত হয়ে থাকে । কিন্তু এ ধরণের শিক্ষক- 
গণের চাক্রী সর্ববক্ষেত্রেই সাময়িক ভাবেই হয়ে থাকে । ১৯৪৫ সালে 
ইংলণ্ডে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থাকে জরুরী অবস্থার পর্যায়ে ফেলা হয়। 
তারপর থেকে ছয় বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫১ সালের মধ্যে আরও 
৫৫টি শিক্ষণ-বিদ্ঠালয়ের মাধ্যমে ইংলণ্ডে শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা 
৩৫০০০ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। 

যদিও ইংলণ্ডে বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-বিহীন বহু শিক্ষক নিযুক্ত 
করা হয়, কিন্তু তবুও কর্তৃপক্ষগণের শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক-বিনিয়োগের 
দিকে ঝোঁক বেশী। সাধারণতঃ দুই ধরণের ট্রেণিং কলেছে শিক্ষণ- 
লাভের স্থযোগ স্থৃবিধা বেশী। এক ধরণের কলেজ হলো সেইগুলি 
যা এককালে কোন ্বৈচ্ছিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংস্থাপিত হয়েছিল কিন্ত 
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পরে যেগুলি স্থানীয় শিক্ষা, কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক পূর্ণভাবে পরিচালিত 
হচ্ছে; আন অন্য ধরণের কলেজগুলি স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
স্থাপিত এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত। এই একই উদ্দেশ্যে 
বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতেও ইনষ্টিটিউট্‌ অব্‌ এডুকেশন খোলা হয়েছিল । 
প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, যে অঞ্চলে অবস্থিত ছিল সেই অঞ্চলে এরিয়া 
ট্রেনিং অরগ্যানিজেশন ব’লে একটি ক:রে প্রতিষ্ঠান ছিল যা শিক্ষকগণের 
শিক্ষণ-ব্যাপারের সব কিছু ক্রিয়াকর্ম্মের সংহতিসাধন করতো । এই 
প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ও স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃ- 
পক্ষের প্রতিনিধিরাই ছিলেন সদস্য ; তীরা তাদের সীমানায় শিক্ষক- 
শিক্ষণ সংগঠন ব্যাপারে সাধারণভাবে দায়ী ছিলেন ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইনগ্রিটিউট্ু অব এডুকেশন আর এরিয়া ট্রেণিং অরগ্যানিজেশনের 
বিশেষে দায়িত্ব ছিল এই ব্যাপারে। যাতে শিক্ষক-শিক্ষণের 
যথাযোগ্য মান সংরক্ষিত হয় এবং যাতে শিক্ষাজগতে নরতম্‌ 
ভাবধারার সম্প্রপারণ ঘটে দেই দিকে বিশেষ লঙ্গন্য দেবার জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ইনগ্রিটিউট অব, এড্ুকেশনগুলে! সবিশেষ 
অবহিত ছিল। শিক্ষণ-বৃত্তিকে সয়ণ্চালিত বৃত্তিতে পরিণত 
করার উদ্দেশ্যেই সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল ।  শিক্ষক- 
শিক্ষণের মান নিরূপণ এবং শিক্ষকগণের গুণাবলীর স্বীকৃতির ব্যাপারে 
সরকারের হস্তে যাতে অধিকতর ক্ষমত। ন্যস্ত ন! হয় সেদিকে সকলেরই 
নজর ছিল বেশী। স্ব স্ব দায়িত্ব গ্রহণ করবার অধিকার শিক্ষণ-বৃত্তির 
উপর দেওয়া হয়েছিল। ইন্টারচেঞ্ত অব টিচার্স স্বীমের আওতায় 
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের বহু শিক্ষক যুরোপের বিভিন্ন দেশের, আমেরিকার 
ও ব্রিটিশ কমনওয়েল্থের বিভিন্ন দেশে স্বল্প সময়ের জন্যও চাকুরী 
নিয়ে যেতেন ৷ শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর থেকে যে সব প্রতিষ্ঠান শিক্ষক 
বিনিময় ব্যাপারে আগ্রহশীল তাহাদের বিভিন্ন ধরণের কাজের মধ্যে 
সংহতি স্থাপনের জন্য সেন্টাল ব্যুরো ফুর এডুকেশন্যাল ভিজিট্‌স্‌ এ্যাণ্ড 
এক্সচেঞ্জে ঝলে এক সমিতি স্থাপন করেন। 


১৯৪৪ সাঢিলর শিক্ষাবিধি 


ূর্বববন্তী অধ্যায়গুলিতে প্রসঙ্গত: ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধির কথা, 
আংশিকভাবে আলোচিত হয়েছে । কিন্তু এই শিক্ষাবিধির গুরুত্ব 
সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে গেলে এর বিশদ আলোচনার প্রয়োজন ৷ 
তাই এই অধ্যায়ে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইন সম্পূর্ণ পৃথকতাবে 
আলোচিত হবে ৷ 

১৯৪৪ সালের আগে ইংলণ্ডে যত শিক্ষাবিধি প্রবন্তিত হয়েছে 
সেগুলোর মধ্যে নানাবিধ ক্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের শিক্ষা- 
সংস্কারের আন্দোলন যেন পুর্ণ পরিণতি লাভ করলো! ১৯৪৪ সালের 
শিক্ষাবিধিতে । ইংলগ্ডের শিক্ষামোদীদের বহুদিনের সত্ব প্রয়াস 
কুম্থমিত হয়ে উঠলো এই বিধিতে। যাতে ইংলগ্ডের জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষার সম সুযোগ সুবিধা অভাবনীয়রূপে সুবিস্তৃত হয়, সেই 
. সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই এর রচয়িতা কাজে নেমেছিলেন। যে সঙ্কটময় 
মুহুর্তের মধ্যে এই আইনের জন্ম হয়েছে তার বিশদ উল্লেখ এখানে 
নিশ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হ’বে যে ১৯৩৯ সাল 
থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ইংলণ্ড যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম 
ক'রেছে, সেই ঘোরতর ছুর্দিনেও ইংলণ্ডের শিক্ষানুরাগী মনীষীদের মন 
থেকে দেশের শিক্ষাকে বিজ্ঞান-সন্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার 
একান্তিক প্রয়াস কোন দিন নির্ব্বাপিত হয় নি। বরং জাতির 
সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায় তাদের শুভ প্রচেষ্টা সততই নিয়োজিত 
ছিল! সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ যেন একান্তভাবে নির্ভর করছে এই 
আইনের ওপর এমনি-ভাবেই ইংরেজরা আকড়ে ধরেছিল এই 
আইনকে । এই আইনের বিলকে কার্ধো পরিণত করতে অতি অল্প 
সময়ই লেগেছিল ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বিল পাল মেন্টে 
উপস্থাপিত করা হয়েছিল; আর রাজার স্থাক্ষর-সম্ঘলিত হয়ে এই 
বিল আইনে পরিণত হলো ১৯৪৪ সনের আগষ্ট মাসে॥ অর্থাৎ মাত্র 
সাত মাদের মধ্যেই এই বিল আইনে রূপান্তরিত হলো। এই বিলের; 
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মূল নীতি নিয়ে বিশেষ তর্ক-বিতর্কের অবতারন। হয় নি। বিলে 
ছোটখাট অসংখ্য সংশোধন প্রস্তাবও ছিল। সমগ্র জাতির কাছে 
'এই বিল যে কতখানি জনপ্রিয় এবং কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা এই 
ব্যাপার থেকেই সহজেই অনুমিত হয় । 
এই বিলের পশ্চাতে যে সব সাধু ও মহান উদ্দেশ্য ছিল তার 
মোটামটি রূপ হ’লো| এই ইংলণ্ডের সর্ববশ্রেণীর শিশু ও বালক 
বালিকাদের শৈশবকে অধিকতর সুখময় ও তাদের জীবন পথে চলার 
জন্য অধিকতর উপযোগী ক'রে তোলা; দেশের কিশোর-কিশোরী, 
যুবক-যুবতী যাতে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপূর্ণ স্থযোগ 
'সুবিধ| পায়, তার ব্যবস্থা করা, এবং প্রত্যেক দেশবাসীর প্রকৃতিগত 
প্রতিভা ও অস্তনিহিত শক্তিকে পূর্ণীবয়ব ক'রে তোল! এবং পরিশেষে 
সমগ্র দেশকে জাতীয় কৃষ্টি ও নাগরিক অবদানে সমৃদ্ধতর ক'রে তোলা । 
এই বিলের উদ্দেশ্য যে মহত্ম সে বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ 
'নেই। এই বিলের রচয়িতা এবং কর্ণধার ছিলেন বোর্ড অব 
একেশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ বাট্লার। তিনি পালামেন্টে বলেছিলেন, 
বাধীনতা ও শষধল, স্থানীয় কৰ্শ্বোন্বাদন| ও যুক্তিযুক্ত পরিচালনা, 
এচ্ছিক প্রতিষ্টান ও রাষ্ট্র, বিদ্যালয়ের স্বকীয় জীবন এবং গ্রাম ও 
সহরের জীবন, হাতের কাজের নৈপুণ্য ও মানসিক দক্ষতা, প্রতিভাবান 
ও প্রতিভাহীনের মধ্যে এই বিলটি সমন্বয় ও সংহতি ঘটাতে সচেষ্ট 
হয়েছে বলেই আপনাদের কাছে এ আন্তরিক অভিনন্দন পেয়েছে ৷” 
সত্যসত্যই ১৯৪৪ সনের শিক্ষা আইনে এই শুভ প্রয়াস মূর্তরূপ 
পরিগ্রহণ করেছে । টু 
১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে যে ব্যবস্থা গুলো চালু করবার প্রয়াস 
হয়েছিল, সেগুলো আলোচনা করলে একটি কথা বিশেষভাবে উপলদ্ধি 
হবে যে এই আইন এক হিসেবে এর পূর্ব্গামী ফিশার আইন, হ্যাডো 
রিপোর্ট ও স্পেল রিপোর্টের মিলনক্ষেত্র। এই স্তর ধরে আমরা 
যদি আরও গোড়ার দিকে এগিয়ে যাই, তাহলে একথাও বলা চলতে 
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পারে যে বিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষায় যে সব সংস্কার 
হয়েছে তা বেশীর ভাগই জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা নিরূপণের 
জন্য ১৮৯৪ সালে যে ব্রাইস কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল তাদের রিপোর্ট 
অনুসারে হয়েছে। 

এই আইনের বলে শিক্ষা মন্ত্রী, স্থানীয় শিক্ষা কতৃপক্ষ এবং 
অভিভাবকদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। পূর্বব-- 
প্রচলিত ছুই বিভিন্ন সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা এই আইন পাশ হবার, 
ফলে বাতিল হয়ে গিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রের যে মূলনীতি,, 
সুযোগের সমত। তা স্বীকৃত হয়েছে । আর সেই নীতিকে বাস্তবক্ষেত্রে 
কার্যকরী ক'রে তোলার জন্য যে অর্থ-প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন তার: 
দায়িত্বকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছে। স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষদের সংখ্যা 
কমিয়ে আনা হয়েছে; জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে যে সব 
বিদ্যালয় রয়ে গেল, তাদের পরিদর্শনের সুব্যবস্থা করা হয়েছে এই: 
আইনে। এক-কথায় বল! যায় যে আগের ইংলগ্ের ধনতান্রিক 
শিক্ষাব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করে সেখানে স্থাপন করা হয়েছে: 
আধুনিক নীতিদমন্বিত গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা, এবং শিক্ষার সর্বস্তরে 
রাষ্ট্রীয় শক্তিকে ব্যাপকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। 

এই শিক্ষাবিধিতে আছে পাঁচটি ভাগ, একশ বাইশটি ধারা ও. 
আটটি পরিশিষ্ট-স্থচী। এখানে তার যথাযথ পরিচয় দেওয়া সম্ভব 
নয়। তবে তাদের সম্বন্ধে যাতে মোটামুটি একটা ধারণা করে নেওয়া: 
যেতে পারে তার প্রয়াস করা হবে এখানে । 

১। কেন্দ্রীয় পরিচালনা ৪ শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর ও জাভীয় 
শিক্ষানীতি _-১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি প্রবন্তিত হবার পর এই 
সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে শিক্ষামন্ত্রীর ক্ষমতাকে যথার্থরূপে কার্যকরী করা 
হয়েছে। বোর্ড অব এডুকেশনের সভাপতির পদ হলো অবলুপ্ত এবং 
তার স্থলাভিষিক্ত হলেন বর্তমানের শিক্ষমন্ত্রী এবং তার অধীনস্থ 

_ বিভাগের নামকরণ হলে! শিক্ষামন্ত্রী দপ্তর। এতদিন বোর্ড অক 
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এডুকেশনের সভাপতির হাতে বিশেষ কিছু ক্ষমতা ছিল না বল্লেই 
চলে; কিন্তু এই আইনের বলে ইংলগ্ডের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় 
শিক্ষামন্ত্রীর হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে যাতে ক'রে তিনি 
তার নিজের মতানুযায়ী দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মানকে আরও উন্নত 
ক'রে তুলতে পারেন। ১৯২১ সালের শিক্ষা আইনে বোর্ড অব 
এডুকেশনের প্রেসিডেন্টকে ইংলণ্ডের ও ওয়েল্‌সের শিক্ষা ব্যাপারে 
মোটামুটি দেখাশোনা বা! তদারকের ভার দেওয়া! হয়েছিল । কিন্তু 
১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে শিক্ষামন্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব অত্যন্ত 
ব্যাপক). ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের অধিবাসীদের শিক্ষাব্যবস্থার সর্ববাঙ্গীন 
উন্নতি করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিন দিন সমৃদ্ধির পথে চালিত 
করা এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় তার অধিনায়কত্বে 
‘দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় নীতি অনুযায়ী-বাপক ও বিচিত্র 
শিক্ষাব্যস্থা সুষ্ঠুভাবে চালু করা। এগুলো হলো বর্তমানের শিক্ষা 
মন্ত্রীর প্রধান প্রধান কর্তবা। এই পরিবর্তনের ফলে স্থানীয় 
শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ক্ষমত! যে বিশেষভাবে খব্ব করা হয়েছে তা নয়; 
. কিন্তু দেশের প্রতিটি শিশু যাতে শিক্ষার সর্বপ্রকার স্থযোগ 
সুবিধাগুলো ভোগ করে সেই ব্যবস্থাই এখন থেকে করা হলো । 
ইংলগের শিক্ষাক্ষেত্রে স্থায়ন্ত শাসনের বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকলই। 
বিগ্যালয়গুলির পাঠ্যস্চী নির্ধারণ ও স্থানীয় শিক্ষাকর্তুপক্ষর অভিনব 
পরীকল্পন! ইত্যাদি বিষয় একটুও বাধাপ্রাপ্ত হবে না) তবে বেতন: 
পরিকল্পনাগুলি শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদনদাপেক্ষ ॥ শিক্ষামন্ত্রীর এই 
গুরুভার' কর্তব্যে উপদেশদান ও সহায়তা করবার জন্য দুটি 
ক্ষমতাশালী কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি স্থাপিত হয়েছে। বোর্ড অব 
এড়কেশনেও এই প্রকার উপদেষ্টা সমিতি ছিল। কিন্তু বোর্ডের সেই 
উপদেষ্ট-্মমিতির চেয়ে বর্তমানের উপদেষ্ট|-সমিতির ক্ষমতা অনেক 
বেশী । আগেকার উপদেষ্টা সমিতির কাছে বোর্ড অব এডুকেশনের 
প্রেসিডেন্ট কোন বিষয় উপস্থাপিত না করলে এই সমিতি কোন দিন 


১৯৪৪ সালের: শিক্ষাবিধি ১২৭ 


অগ্রণী হ'য়ে কোন কিছু করতে সাহস পেতো না। কিন্তু বর্তমানের 
উপদেষ্টা সমিতির বেলায় সে-প্রকার কোন অন্তরায় নেই। দুটো 
উপদেষ্টা সমিতি স্থাপনের কারণ হলো এই যে একটি সমিতি ব্যস্ত 
থাকবেন ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যাপার নিয়ে আর অন্যটি লিপ্ত থাকবেন 
ওয়েল্‌সের শিক্ষাব্যবস্থায়। এতে যে কেন্দ্রীয় শিক্ষাপরিচালনা আগের 
চেয়ে অনেক ভালভাবে পরিচালিত হ’বে সে-বিষয়ে সন্দেহের আর 
কোন অবকাশ নেই । সুষ্ঠুভাবে কার্ধ্যাদি পরিচালনার জন্য শিক্ষামন্ত্রী 
দপ্তরে বর্তমানে চারিটি বিভাগ খোলা হয়েছে _ বিদ্যালয় বিভাগ, 
অধিকতর শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষক বিভাগ এবং সংবাদ ও যোগাযোগ 

" বিভাগ। পরিদর্শক বিভাগকে বন্ধিত-পরিসর ক'রে উন্নততর করবার 
প্রয়াস করা হচ্ছে। 

২।. বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃষ্ট বূপ £ স্থানীয় কতৃপক্ষের 
ক্ষমতা সম্রপগারণ ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি প্রবপ্তিত হবার আগে 
ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার যে ছুটি বিভাগ ছিল, যেমন এলিমেন্টারি ও 
উচ্চশিক্ষা, তার। ছিল পরস্পরচুষ্বী। ১৯৪৫ জালের ১লা এপ্রিল থেকে 
সেই ছুটি বিভাগের স্থলে বর্তমানে তিনটি সনির উদ্দেশ্যদমন্বিত 
বিভাগ খোলা হয়েছে_বেমন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অধিকতর 
= শিক্ষা। এই আইনের ৭নং ধারায় নৃতন ব্যবস্থার মূলনীতি অতিশয় 

_. স্থপরিস্ুট হয়েছে। দেশের জাতীয় শিক্ষা, তিনটি পরম্পরানুগামী স্তরে 
হবে প্রতিষ্টিত-_প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও. অধিকতর শিক্ষা । ইংলণ্ডের 
সন অঞ্চলের নাগরিকরা যাতে এই ত্রিবিধ শিক্ষার সম-হযোগ পায় সে 
ব্যবস্থা করে জাতির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক কল্যাণ 
সাধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করাই হলো! স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের কর্তব্য । 
এর আগে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ গুলো পাঁচ থেকে চৌদ্দ বছরের মেয়াদী 
প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আইনগতভাবে বাধ্য ছিলেন। অন্যান্য 
. স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য তাদের আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা ছিল 
না। এখন থেকে সে সব অবশ্য পরিবর্তিত হয়ে গেল । দেশের 


১২৮ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


সরববাঙ্গীন শিক্ষার দায়িত্ব এসে পড়লো স্থানীয় শিক্ষাক্তুপিক্ষগণের 
ওপর। এখন থেকে ইংলণ্ডের শিক্ষাপদ্ধতি এক বিরতিহীন নীতি 
অন্গুপরণ করে চলবে যার অশ্শ্যন্তাবী প্রভাব দেশের সর্বশ্রেণীর শিশু, 
বালক-বালিকী, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীর মনে গভীর ও স্থায়ী 
রেখাপাত করবে। সব চেয়ে বড় কথা হলো এই যে ইংলণ্ডের 
ছেলেমেয়েরা এখন থেকে পুর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা আবশ্যিকরূপে এবং 
বাধ্যতামূলক হিসেবে পাবে । 

৩। বিভালয় পরিভ্যাগের ব্রল ঃ অভিভাবকের দায়িত্ব £_ 
উনবিংশ শতাব্দির অষ্টম দশক থেকে সরু ক'রে বিংশ শতাবীর 


এঁকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েকে কোন না কোন বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে তার 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ তার পঠন,* গণিত ও লিখনে 


তাকে জ্ঞানদান করা । কিন্তু এখন থেকে প্রতি ছেলেমেয়ের বিদ্যালয়: 


গমনের কাল বন্ধিত হলো। এখন থেকে প্রতি পিতামাতার প্রধান 
কর্তব্য হবে তার ৫ থেকে ১৬ বছরের ছেলেমেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে 
পাঠিয়ে তাদের সামর্থ, অনুরাগ ও অভিরুচি অনুসারে তাদের 
যধোপযুকজ শি দের লায়টারাসারহার়াকরা। ভকত: 
বলা যেতে পারে যে ১৯৪৭ সনের ১লা এপ্রিল থেকে ইংলগ্ডের বিদ্যালয় 
গমনোপযোগী শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়ের বয়স ৫ থেকে ১৫ 
বৎসর অবধি করা হয়েছে । যদি দেশের মধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী 
উপযুক্ত সংখ্যক বিঘ্যালয়-গৃহ ও পরিমিত সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যায়, 
তাহলে শিক্ষামন্ত্রী এই বয়সের সীমা বাড়িয়ে ১৬ তে উন্নীত করবেন। 
ইংলগ্ডে এযাবৎ কাল চালু মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ১৬ এবং ততোধিক 
বয়স পর্যন্ত শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু ১৯৪৪ সালের 
শিক্ষা আইনে কি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত, কি স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পরিচালিত 
নুতন ধরণের মাধ্যমিক বিগ্ভায়তনগুলোতেও আঠার বছর বয়স. পর্য্যন্ত 
কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রবস্থিত হয়েছে। সত্যি 


4) 


১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি ১২৯ 


কথ! বলতে গেলে আঠার বৎসর বয়সের আগে কোন প্রাপ্ত-বয়স্ক 
লোকের মাধামিক শিক্ষ। সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হয়েছে বলে ধরা চলে না। 
তাই ইংলগ্ডের ১৯৪৪ মালের শিক্ষা আইনের রচয়িতারা তাদের দেশের 
অধিকতর শিক্ষ। ব্যবস্থায় একথা বিশেষ ভাবে মনে রেখেছেন । 

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে প্রাথমিকোত্তর বিভিন্ন পর্য্যায়ের 
শিক্ষায়তনগুলোকে মাধ্যমিক সংজ্ঞা দেওয়া হ'য়েছে। এর ফলে 
ইংলগ্ডে নব-ভাবধারাপুষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের পথ বহুলাংশে সহজ 
ও সুগম হয়েছে । বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পদ-সর্য্যাদার দিক থেকে, 
কি সরকারী অর্থ সাহাযোর দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বহুতর 
সুবিধা হয়েছে । বিভিন্ন বিদ্যায়তনের মধ্যে স্তর বা! শ্রেণীবৈষম্যের ফলে 
বহুদিনের পুঞ্জীভূত অবিচার, অভিযোগ এবং অসাম্য দুরীভূত হয়েছে 
এই আইনের কল্যাণে ৷ স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পরিচালিত অনেক 
মাধ্যমিক বিদ্যায়তনকৈ অবৈতনিক করা হয়েছে। অনেক গ্রামার 
স্কুলও এই আওতায় এসে পড়েছে । 

৪। অধিকম্তর পিক্ষ! 2 ইংলগ্ডে ১৯৪৪ সনের শিক্ষাবিধি প্রবন্তিত 
হবার পর থেকেই ইংলগ্ডের শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ে 
যোগদানের বয়স পনের বছরে উন্নীত করা হয়েছে। ১৯৫০ সালের 
ভেতরে সেই বয়স আরও তিন বছর বাড়িয়ে আঠারোতে নিয়ে যাবার 
প্রয়াস অনেকাংশে কার্যকরী হয়েছে । বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানে 
এখন ইংলগ্ডের কিশোর কিশোরী তরুণ-তরুণীদের জন্য ১৮ বছর পর্য্যন্ত 
আংশিক কিন্ত অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
অনেকক্ষেত্রে এই কাজ তরু হয়েছে এমনভাবে যে সপ্তাহে একদিন 
অথবা দুটি অর্দাদিন করে বছরে 8৪ সপ্তাহের জন্য ছাত্রছ'ত্রীরা নানাবিধ 
শিক্ষালাভ করবে । যে সব ছাত্রছাত্রা মাঠার বছর বয়স হবার আগে অন্ত 
কোন স্থানে কাজ নিয়েছে বা বিশেষ কোন কারণে লেখাপড়া ছাড়তে 
বাধ্য হয়েছে তাদের জন্য ইংলগ্ডের প্রতি কাউট্টির স্থানীর শিক্ষা-কত্ত 
পক্ষের উপর কাউন্টি কলেজ স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই 
সব কাউন্টি কলেজে ইংসণ্ডের কিশোর কিশোরীর! বছরে ৩৩০ ঘণ্টা 


৯ 


১৩০ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


ৃতিমূলক অথবা কৃষ্টিগত কোন-না-কোন শিক্ষা পাবে এবং এই নৰ 
কলেজে তাদের চিন্তবিনোদ ও বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদের জন্য নানাবিধ 
ব্যবস্থা থাকবে। কেবলমাত্র কিশোরকিশোরী ও তরুণ-তরুণীর শিক্ষা 
ব্যবস্থা করলেই তো আর সব হ’লো না; তাই সরকারের একান্ত 
ইচ্ছা এই যে এই সব কলেজগুলোতে যেন দেশের বয়স্ক নরনারীও 
প্রয়োজনানুসারে আংশিক বা পুরে। সময়ের জন্য হয় কৃষ্টিগত না হয় 

'ভ্বিগত কোন ন! কোন প্রকার শিক্ষালাভ করে। এইভাবে বয়স্ক 
শিক্ষার বহুল প্রসারের ফলে দেশে গণতন্ত্রমূলক জন-শিক্ষার বিস্তৃতি ' 
টবে এরূপ আশা পোষণ কর! যেতে পারে। 

১৯৪৪ সালের আগে বৃত্বিমূলক শিক্ষা দেওয়া হতো স্থানীয় 
“টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৷ এতে কলকারখানার মালিকদের 
পূর্ণ সমর্থন থাকতো। টেকনিক্যাল কলেজ গুলোতে শিক্ষানবীশরা 
যাতে যান্ত্রিক ও শিল্পী হয়ে উঠতে পারে সেদিকে'লক্ষ্য দেওয়া হ’তো 
€বশী। আর দেশের কৃষ্টিগত শিক্ষার ভ:র ছিল হয় স্থানীয় শিক্ষা- 
কর্তৃপন্দের ওপর, না হয় বিশ্ববি্ালয়ের ওপর, না হয় স্বৈচ্ছিক 
কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের ওপর | ১৯৪৪ সালের শিক্ষা মাইনে 


পরিকল্পনা করেন। এর ফলে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিগ্ভালয়- 
গুলোর মধো সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। 

এ-কথা বলাই ঝহুল্য যে অধিকতর শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষার একটি 
বিশেষ দিক। ইংলগ্ডে বংস্ক-শিক্ষা শ্যাপারে যে সকল জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠান তাঁদের অকু সহযোগিতা করে থাকেন, তারা অধিকতর 
শিক্ষা প্রসারেও কোনপ্রকার কার্পণা করেন না। জনসেবামূলক 
নানাবিধ প্রতিষ্ঠান হেমন ব্রিটিশ কাণেগিষ্র ই, গ্রাম্য সমাজ সমিতি 
পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পন, ন'নান ধরণের পাঠাগার ও পুস্তকের 
স্ববন্দোবস্ত ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর অর্থস-হু'য্য করে াকেন। ইংলগের 
আমি স্বর্থগুলিও এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। ব্যুরো অব কারেপ্ট 
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ও্যাফেয়াস দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের দেশবিদেশের খবরাখবর 
সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখে! ব্রিটিশ আর্টস কাউন্সিল বয়স্ক 
শিক্ষার্থীদের নানাভাবে চিত্ববিনোদ করে নাচ, গান, থিয়েটার, অর্কেষ্া 
ইত্যাদির মাধ্যমে বযুক্ষ শিক্ষার্থীরা মানসিক ও আত্মিক উন্নতিলাভ 
করে। ইংলণ্ডের যুবসেবাসভ্ঘও নানান ভাবে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা- 
লাভের সহায়তা করেছেন। 

৫। নার্সারি শিক্ষা ১১৯৪৪ সালের শিক্ষ/বিধিতে স্থানীয় শিক্ষা- 
কর্তৃপক্ষগুলোর ওপর নার্সারি স্কুল ও নার্সারি ক্লাসের সংখ্যা বাড়াবার 
জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এই সব নার্সারি বিদ্যালয়ে 
অথবা ক্লাসে দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের অবৈতনিক 
শিক্ষা দেওয়া হ'বে। অবশ্য এখানকার শিক্ষা বাধ্যতামূলক হ'বে না। 
বর্তমানে ইংলগ্ডের বহু নার্সারি শিক্ষায়তনে সাত বছর বয়সের ছেলে- 
মেয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে। ইংলগড নার্সারি বিদ্ভালয়সমিতিও 
নার্সারি বিদ্যালয়ে সাত বছর অবধি শিক্ষার্থীদের রাখার পক্ষপাতী । 
বর্তমানে ইংলণ্ডের উদার শিক্ষিত জনমত একথা স্বীকার করে নিয়েছে 
যে সর্বস্তরের ছেলেমেয়েদের জন্য নার্সারি বিদ্যালয়ের একান্ত 
প্ৰয়োজন । $ 

৬। শিশু ও বিকলমন শিশুর শিক্ষা! ব্যবস্থা বিকলাঙ্গ এবং 
বিকলমন! শিশু এতদিন সমাজের উপর অযথা ভার-স্বরূপ বলে 
বিবেচিত হ'তে! |. কিন্তু তাদেরকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে তারাও যে 
একদিন বৃহত্তর সমাজের সক্রিয় অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হ'তে.পারে এ- |! 
কথা আজ শুধু ইংলণ্ডে নয় প্রগতিশীল প্রতি রাষ্ট্রেই স্বীকৃত হচ্ছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকের প্রারম্ভে শারীরিক ও মানসিক 
ব্যাধিগ্রন্ত;শিশুদের জন্য ইংলগ্ডে যুক বধির অন্ধ বিদ্যালয় এবং আধি- 
গ্রস্তদের শিক্ষায়তনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। , প্রথমে ১৮১৯ সালে 
এবং পরে ১৯১৪ সালে আধিগ্রস্ত শিশুদের জন্য ছুটি আইন করা হয়। 
১৯১৪ সালের আইনে মানসিক বৈকল্য ও অপসমারগ্রস্ত শিশুদের 
শিক্ষালয়ের ব্যবস্থাদি করবার জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তপক্ষগুলোকে দায়িত্ব 


১৩ ইংলগ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


দেওয়া হয়েছে । ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে বিকলাঙ্গ ও বিকলমনা! 
শিশুদের জন্য বেশ ব্যাপক ও সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় শিক্ষা- 
কর্তৃপক্ষগণের ওপর এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে ক'রে তারা 
মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্যে কোন কোন শিশু বিকলমন! তা প্রথমে 
নির্ধারণ করবেন এবং পরে তাঁদের শিক্ষাদির যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত 
করবেন। এ-হেন শিশুর অভিভাবকগণও ছু বছরের বেশী বয়সের 
শিশুদের শারীরিক বা মানসিক বৈকল্যের জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ- 
গণকে অনুরোধ করতে পার্ব্বেন যাতে তার! তাদের ছেলেমেয়েদেরকে 
পরীক্ষা করেন। আগে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষগণ ছেলেমেয়েদের 
মানসিক স্বাস্থ্য দেখে বিকলাঙ্গ বা বিকলচিত্ত সার্টিফিকেট দিয়ে দিতেন । 
এখন থেকে এরকম করা আর চলবে না । এতদিন মূক বধির, অন্ধ 
বি্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীগণের বাধ্যতামূলক উপস্থিতি সাত বছর 
থেকে সরু হ'তো! এখন সে উপস্থিতিকাল বন্ধিত করা হয়েছে। 
‘এখন সেই উপাস্থতিকাল পাঁচ বছর থেকে ষোল বৎসর অবধি করা 
হয়েছে। ১৯৪৪ সালের শিক্ষাআইনে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগুলোর 
ওপর বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্ত 
একটা গোলমেলে ব্যাপার হয়েছে এতে। ইংলগের অভিভাবকরা 
বিশেষ ধরণের এই সব বিদ্যালয় পছন্দ করেন না। তাদের অনেকের 
অভিমভ হলো এই যে, এই বিশেষ ধরণের স্কুল “পাগলা বিদ্যালয়” 
ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ১৯২৯ সালে যে মানসিক বৈকল্য 
সমিতি গঠিত হয়েছিল তার! বলেছিলেন যে যারা পড়াশোনায় ভাল নয় 
অথবা অনগ্রসর এবং যারা বিকলচিত্ত তাদের শিক্ষা দেওয়া হবে 
অন্যান্য ছেলেমেয়েদের একই সঙ্গে, সাধারণ বিদ্যালয়ে ; তবে 
প্ৰয়োজনবোধে বিকলাঙ্গদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ ধরণের পাঠ 
দানের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু এর ফল দাড়াল অন্যরূপ| কার্য্য- 
কারিতার দিক থেকে এ-নীতি সমর্থনযোগ্য নয়। সাধারণ বিদ্যালয়ে 
বৈকল্যগ্রস্ত শিশুদের বিশেষ ধরণের শিক্ষাদানের পথে নানাবিধ বাধা 
বিপত্তি দেখা দিচ্ছে। তাই ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে এইসব] 
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অস্থৃবিধা বা ক্রটিপ্ণলো দুর করবার প্রয়াস করা হ’য়েছে। এই আইনে 
স্থির ক'রে দেওয়া হ’লো যারা একটু অব্পন্বল্পভাবে মানসিক বা 
শারীরিক ব্যাধিগ্রস্ত তাদের শিক্ষা হবে সাধারণ বিদ্যালয়ে এবং তাদের 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবার জন্য স্কুলের কর্মকর্তাদের ওপর দিদ্দিষ্ট নির্দেশ 
দেওয়া থাকবে। কিন্ত যারা সত্যিকারের বিকলমনা বা বিকলাঙ্গ 
তাদের জন্য পূর্ববাপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় 
খুলতে হবে! উইঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্ক হিলস্‌ এর বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়- 
গুলোর কার্য্যাবলী অনুধাবন করলে একটি কথ! স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে 
যে বিকলাঙ্গ.ব| বিকলমনাদের শিক্ষার ব্যাপারে যদি এই সব বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকগণ একটু সহানুভূতি ও দুরদৃষ্টি দেখান তাহলে তাদের কাছে 
আশাতীত ফল দেখা যাবে। 

৭। বিদ্ভালয় খাস্থসেব। বিভাগ £__বিগ্ভালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীদের 
স্বাস্থা সম্বন্ধে সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখা যে শিক্ষায়তনগুলোর একান্ত 
কর্তব্য এ-নীতি স্বীকৃত হয়েছে ১৯০৭ সালের শিক্ষা আইনে। ছাত্র" 
ছাত্রীদের দায়িত্ব বিগ্তায়তন গুলোর ওপর বর্তায় ব’লে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রে 
ওপরও সেই দায়িত্ব এসে পড়ে। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ 
হওয়ার ফলে এ-নীতির বিশেষ বিস্তৃতি সাধন ঘটেছে এবং জাতিগত 
্বাস্থাসেবা বিভাগের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বাবস্থা করা হয়েছে। 
সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয় 
ও অন্যান্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছুই থেকে আঠার বছর বয়স অবধি 
ছেলেমেয়েদের কেবলমাত্র স্থাস্থ্য-পরীক্ষাই নয়, তাদের অবৈতনিক 
চিকিৎসার রীতিমত ব্যবস্থা কর! হয়েছে। ১৯৪৪ সালের আগে 
কেবলমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের জন্য স্বাস্থয-পরীক্ষার 
ব্যবস্থ। ছিল। অবশ্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণ ইচ্ছা করলে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাদি 
করতে পারতেন । অল্পবয়স্ক শিশুদের মধ্যে যে সব সাধারণ অস্থখ 
দেখা যায়, যেমন, চোখ, কান; দাত সংক্রান্ত এবং টনসিল, এাভিনয়েড, 
ইত্যাদি, গলা ও নাকের ব্যাধি, প্রভৃতির চিকিৎসার ব্যবস্থা তো ছিলই । 
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কতকগুলো স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ আবার শশুসেবা ক্লিনিকের সাহায্যে 
হৃদরোগ, বাত? খঞ্ততা এবং মানসিক ব্যাধির জন্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত 
করতেন ৷ ১৯৪৪ সালের শিক্ষী আইন বিধিবদ্ধ হবার মাত্র ২ বছরের 
মধ্যে দেখা গেল ইংলণ্ডে সব্বসমেত স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পরিচালিত 
৬৫টি শিশুসেবা ক্লিনিক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত 
২০টি শিশুসেবা ক্লিনিক ছিল । নবতম এই ব্যবস্থায় যে দেশের ছেলে- 
মেয়েদের স্বাস্থ্য উন্নত হ'বে সে বিষয়ে আর সান্দহের কোন অবকাশ 
নেই। ইংলগ্ের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং জাতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে সুপরিচালিত হলে স্থানীয় 
শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণ এই গুরুভার দায়িত্ব থেকে অনেকখানি অব্যাহতি 
পাবেন। তখন তারা বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর 
তাদেরকে যথাযোগ্য চিকিৎসার জন্য যথোপযুক্ত স্থানে পাঠাতে পারবেন । 

সত্য কথা বলতে কি ১৯০৭ সালের পর থেকে ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে 
বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ খোলার পর থেকে দেশের ছেলেমেয়েদের 
স্া্থোর প্রভূত উন্নতি হ'য়েছে। এর আগের যুগের বিগ্তালয়গামী 
ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের একটা সাধারণ বিবরণ, বোধ করি, এখানে 
প্রসঙ্গত; তোলা যেতে পারে। সে যুগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই নোংরা ও নানা ব্যাধিদুষ্ট ছিল বললে কোন 
প্রকার অত্যুক্তি করা হবে না। তাদের অর্ধেকের মাথ-গা ভর্তি 
থাকতো উকুনে ; অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর দত্তপংক্তি ছিল ক্ষয়িষ্ণু । 
চক্ষুরোগ, চর্মরোগ, নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধি, গলা, কান, নাক 
সংক্রান্ত ব্যাধির অন্ত ছিল না। হৃদয়রোগ ও ফুসফুসের ব্যাধিও 
পরিলক্ষিত হতো। এই পঙ্ধিলতাময় চিত্রের সামনে বর্তমান 
ইংলগুকে তুলে ধরলে স্বর্গ নরকের তফাৎ অনুমিত হবে । আজকাল 
ইংলণ্ডের ছেলেমেয়েরা সংক্রামক ব্যাধি-বিনির্মুক্ত বললেই চলে। 
নোংরা শিশু বর্তমানে ইংলণ্ডে পাওয়া যাবে না। ছেলেমেয়েদের দাত 
ও চোখের অসুখ পরিদৃষ্ট হয়ই না। রালন্থলভ অন্যান্ত ব্যাধির 
প্রকোপ বহুলাংশে প্রশমিত হয়েছে । ইংলগ্ের ছেলেমেয়েদের গড় 


এ 
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পড়ত! উচ্চাতার হারবৃদ্ধ প্রাপ্ত হয়েছে গত ৪০ বৎসরের মধো এবং 
সেই সঙ্গে তাদের দেহের ওজনও বেশ বেড়ে গেছে। ইংলণ্ডের 
অধিবাসীরা এখন যে দ্রটিষ্ট এবং বলিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছে তা, 
মূলে আছে বিদ্য/লয়গুলির স্থাস্থ্য-সেবা মূলক ক্রিয়াকন্মম। 

৮: বিদ্যালয়ে খান ও দুগ্ধ বিভরণ ব্যবস্থা :_ দৈহিক পুষ্টির সঙ্গে 
যে মানসিক পুষ্টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এ কথা সর্ধবাদিসম্মত ) 
পুষ্টিকর স্বাস্থোর অভাবে যে ছেলেমেয়েদের পড়া-শোনার যথেষ্ট ব্যাঘাত 
ঘঠে একথ। ইংলণ্ডে বহুদন আগে স্বীকৃত হয়েছে । ১৯০৮ সাল থেকে 
স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছঃস্থঘারের ছেলেমেয়েদের 
জন্য কিছু কিছু খাগ্ছের ব্যবস্থা করে আস্ছেন। দ্বিতীয় বি্সনরে 
যখন ইংলণ্ডের গৃ হস্থালীর ব্যবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত তখন বিদ্যালয়ে 
খাগ্বিভাগ দেশের ছেলেমেয়েদেরকে যে শুধু বাচিয়ে রেখেছে ত! নয়; 
পরম্থ তাদের দেহ মনের পরিপুষ্টির পথে যথেষ্ট সহায়তা! করেছে? 
১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর বিনাব্যায়ে 
ছাত্র ও ছাত্রীদের খাছ্যাদি দেবার বাবস্থা করবার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। ১৯৪৪ সালে ইংলণ্ডে পারিবারিক ভাতা ও আইন পাশ, 
হয়েছে। সরকারের অভিলাস এই যে এই পারিবারিক ভাতার 
কিয়দংশ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের খাদ্য সরবরাহের বাবদ ব্যয় হয়। 
১৯৪৬ সালের ৬ই আগষ্ট থেকে পারিবারিক ভাতা আইন বলবৎ 
হয়েছে। সেদিন থেকে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদিগকে দুঞ্চ, 
বিতরণ কর! হচ্ছে এবং এই সময় থেকে যে জব! বিদ্যালয়ে ক্যান্টিন ও 
পাকশালা নির্মিত হচ্ছে সে সব বিদ্যালয়ে বিনাব্যায়ে ছাত্রছাত্রীদিগকে 
খাগ্ঠবিতরণের ব্যবস্থ' হচ্ছে । প্রসঙ্গ তঃ এখানে বল! যেতে পারে ফে। 
১৯৪৬ সালের ৬ই আগষ্ট্রের পূর্বের যে সমস্ত অভিভাবক পারতেন, 
তারা তাদের সন্তান সন্ততিদের খাদ্য বাবদ দৈনিক পাচ পেনি করে 
দিতেন। প্রথম দিকে ছেলেমেয়েদেরকে মাধাপিছু আধপোয়। ক'রে 
খাঁটি ছুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা রুর! হয়েছিল ' সরকারী তরফে এই বাসনা 
ছিল যে বত শীন্র সম্ভব এই আধপোয়! দুধের পরিমাণ বাড়িয়ে তাকে 
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এক পোয়াতে উন্নীত করা । এই সময়কার পরিসংখ্যান থেকে জানা 
যায় যে ১৯৪৪ সালের মে মাপে ইংলণ্ডের প্রায় পনের লক্ষ 
ছেলেমেয়েকে দ্বিপ্রহরে বিদ্যালয় থেকে খাগ্ঠসরবরাহ কর! হচ্চিল। 
এই সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রায় ছু'লক্ষের মত ছাত্রছাত্রীকে আবার 
নিখরচায় খাছ দেওয়া হচ্ছিল । বছর খানেক যেতে না যেতে এই 
সংখা প্রতৃত বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হ’য়েছে। সব বিদ্যালয়ে যথানি্দিষ্ট সময়ে 
ক্যার্টিন ও পাকশালা নিন্মিত হয় নি বলে এই কাজ সুষ্ঠুরূপে 
চালানোর পথে একটু আধটু অস্তরায়ের সৃষ্টি হচ্ছে । ১৯৪3-৪৫ সন 
থেকে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে নতুন নতুন বিদ্যালয় গৃহ, পাকশালা ও 
ক্যাটিন নির্মানের কাজ পুরোদমে চলেছে; শিক্ষামন্ত্রী বিদ্যালয়ে 
ছাত্রছাত্রীদের আসবার বয়স পর্য্যন্ত বাড়ানোর নীতিকে এবং বিনা ব্যয়ে 
ছাত্রছাত্রীকে খাদ্য বিতরণ করাকে সব থেকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। 
তিনি ঠিসেব,করে দেখেছেন প্রতি বিদ্যালয়ে যখন বিনা ব্যয়ে দুধ ও 
খাদ্য এতি ছেলেমেয়েকে সরবরাহ করা হবে, তখন সরকারী তরফে 
খরচ হবে সর্ববসমেত ছয় কোটি পাউণ্ড ৰ! আমাদের দেশের হিসেবে 
৯০ কোটি টাকার কাছাকাছি। 

এখন থেকে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষে্ ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ 
করা হ’লো যাতে নুতন নিয়মানুসারে তাদের খাদ্যবিভাগে একজন 
করে খাগ্ ও পাকপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ও বহু লেকের 
আহার পরিকল্পনায় অভিজ্ঞ ধুরন্ধর নিয়োগ করবেন। তার নির্দেশ 
এবং তত্বাবধানে কাউন্টি বা কাউন্টি বুরোর বিগ্যালয়গুলে! তাদের 
খাগ্বিভাগ চালাবেন! এরূপ আশাও প্রকাশ করা হয়েছে যে 
সপ্তাহের শেষে বা বিশেষ পর্ব উপলক্ষে ডিনার ও তুধ বা অন্য কোন 
বিশেষ খাগ্ঠাদি দেবার বাবস্থা সরকারপক্ষ থেকে করা হ'বে। 

৯। বেশভুষার ব্যবস্থ। £_-১৯৪৪ সাপের শিক্ষ/ আইনে যে 
কেবল ছেলেমেয়েদের দুধ বা খাগ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা 
নয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যাতে স্তবেশ সুঠাম হয়ে বিদ্যালয়ে 
আমে সেদিকেও সরকার লক্ষ্য দিয়েছেন। এই আইনে স্থানীয় 
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শিক্ষাকর্তৃপক্ষের ওপর এই ভার অর্পন করা হয়েছে যাতে তারা 
প্রাথমিক, মাধামিক এবং অন্তান্ত বিশেষ ধরণের বিছ্ভালয় গুলোর 
ছেলেমেয়েদের বুট জুতা, কাপড়চোপড় ইত্যাদির অভাব পুরণ করতে 
পারেন-_-এজন্য অবশ্য তারা সরকারী তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য 
পাবেন। এই আইনে এমনও ব্যবস্থা করা হয়েছে যে সব অভিভাবক এ 
ব্যরভার বহনে সমর্থ, পরে তাদের কাছ থেকে এই ব্যয় তুলে নেওয়া 
যেতে পারবে। 

১০। ছাত্রছাঞ্জীগণেত্র মধ্যে বৃত্তি দেবান্্ ব্যধস্থ। :_-ইংলণ্ডের সব 
বিদ্যালয় এখনো অবৈতনিক হয় নি । যে সব বিদ্যালয়ে এখনো বেতন 
বা আধামিক বিদ্যালয়ের খাইখরচা পধ্যন্ত ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও 
প্রয়োজনান্ুসারে দেওয়া হবে স্থির হয়েছে।. এবিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
করবেন শিক্ষামন্ত্রী ও স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপিক্ষগণ। যে সব কিশোর 
কিশোরী বাধ্যতামূলক বিগ্ভালয়গমনের বয়স পার হ'য়ে যাবে, তাদের 
বৃত্তি ও ভাতা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে । এর ফলে এই আশার 
সঞ্চার হয় যে শিক্ষা-বিষয়ে ইংলণ্ডে এতদিন যে সামাজিক অনৈক্য বা 
অসাম্য ছিল, তা বহুলাংশে দুরীকৃত হয়ে বাবে । 

১১। বান্রিক ও বয়স্ক শিক্ষা :--১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে যে 
যে সব শিক্ষার্থীর বিদ্তালয়গমনের বাধ্যতামূলক বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে 
তাদের জগ্য সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে কোন না কোন বৃত্তি শিক্ষা 
দেবার জন্য স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণের ওপর নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। 
এই সব বিদ্যার্থীদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে 
বৃত্তিগত, সংস্কৃতিমূলক ও চিত্তবিনোদক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে । এ- 
বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাসংঘ ও বিভিন্ন সংসদ নিকটগ স্থানীয় শিক্ষা- 
কর্তৃপক্ষগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক’রে তাদের সুচিন্তিত 
পরিকল্পন। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে উপস্থাপিত করতে পারবেন এবং শিক্ষা 
মন্ত্রীও সেগুলোকে কার্যকরী ক'রে তোলবার সাধ্যমত ব্যবস্থা 
বরবেন। এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এ-ব্যবস্থার ফলে 
ইংলগ্ডে কারিগরি শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রভূত উন্নতি হবে। 


১৩৮ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


কাউন্টি কলেজ, সমাজ-সেবা কেন্দ্র, আবাসিক কলেজগুলির সংযোগ 
নিবিড়িতর করে তোলবার প্রয়াস কর! হবে। এখন দেখা যাচ্ছে এই 
শিক্ষা-আইনে ইংলগ্তের জনসাধারণের জন্য তাদের শিশু বয়স থেকে বৃদ্ধ 
বয়স পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে যে শিক্ষ। ও আনন্দদানের যুগপৎ ব্যবস্থা 
করা হয়েছে, তা শিক্ষা জগতে একান্ত বিরল । 

১২। বিদ্যালয়ের গৃহ, উপ্তান, অঙ্গ ইত্যাদির ব্যবস্হা ১৯৪৪ 
সালের শিক্ষা আইনে প্রবন্তিত হবার পর থেকে ইংল্ের বিদ্যালয়- 
গুলো যাতে বৃক্ষরাজিসমস্থিত, আলো-বাতাস-পূর্ণ হয় সেদিকে শিক্ষা- 
কর্তৃপক্ষগণের ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এ-নির্দেশানুসারে 
কাজও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে । কি প্রাথমিক কি মাধ্যমিক এই ছুই 
প্রকারের বিদ্যালয়ের জন্যই এই নবতর ব্যবস্থা প্রবন্তিত হয়েছে! 
এরূপ স্থির কর! হয়েছে যে প্রতিটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রয়োজনানুসারে 
প্রায় দুই বিঘ। থেকে দশ বিঘা পর্য্যন্ত জমি রাখার ব্যবস্তা হয়েছে এবং 
যাতে বিদ্যালয়ের একাস্ত কাছাকাছি প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমি নিয়ে 
ক্রীড়া প্রাঙ্গণ কর! যেতে পারে তার বন্দোবস্ত করবার জন্য বিদ্যালয়- 
পরিচালকগণের ওপর দির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নগরের মধ্যে যে সব 
বিদ্যালয় অৱস্থিত, সে সব বিদ্যালয় যাতে যানবাহন-সমাকীর্ণ বড় বড় 
রাজপথের উপর অবস্থিত না হয় বা এই প্রকার পথ অতিক্রম করে 
ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে না আসতে হয় সেদিকে সতর্কদৃষ্টি রেখে 
বিদ্ভালয়গুলির নিৰ্ম্মাণ স্থান মনোনয়ন কর। উচিত । 

বিদ্যালয় বাটিকা কিরূপে নিম্মিত হবে তার বিস্তৃত ও পুংখানুপুংখ 
নির্দেশ দেওয়। হয়েছে । বিছ্যালয়গুলিতে যাতে আলো-বাতাসের 
প্রাচুর্য্য থাকে, যাতে সেখানে প্রয়োজনমত উত্তাপ, ঠাণ্ডা ও গরম 
জল, আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত মলমুত্রশালা ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাদি 
থাকে তার জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছে । বিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষকগণের 
ঘর, চিকিৎসকের ঘর, কাপড়চোপড় শুকনো! করবার ঘর, ভাণ্ডার, 
এক বা তার বেশী খাবার ঘর থাকে তারও ব্যবস্থাদি করা হয়েছে। 
বিশেষ বিশেষ ধর্মসন্প্রদায় পরিচালিত অথবা স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ 


১৯৪৪ সালের শিক্ষা বধি ১৩৯. 


পরিচালিত বিদ্ভালয়গুলিতে সবাক চিত্রাদি দেখবার ও রেডিও শোনবার 
ব্যবস্থাদি করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এ-বিষয়ে যদি কোন 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আত্মিক অনটন-বশত ঠিকমত নির্দেশ পালনে অসমর্থ 
হয়, তাহলে তাদেরকে আথিক সাহায্যের ব্যবস্থ। কর! হয়েছে । 

বিদ্যালয় সম্বন্ধে এ-হেন ব্যাপক ব্যবস্থ। দেখে একটি কথা স্বতঃই 
মনে আসে যে ব্রিটিশ জাতি আগ শুধু কাগজে-কলমে শিক্ষার রূপ 
দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে থাকতে চায় না। যাতে এই শিক্ষা দেশের দর্বব- 
সাধারণের জন্য অনুকূল আবহাওয়া ও পরিগমের মাধ্যমে দেওয়া যেতে 
পারে সে-বিষয়েও তারা আজ কৃতসংকল্প। এতদিনের সামাজিক 
অসাম্য আজ দূরীভূত হতে চলেছে। উপযুক্ত শিক্ষালাতে যে ধনী 
নির্ধনের সম-অধিকার এ-নীতি বোধ হয় ইংলণ্ডে এই প্রথম স্বীকৃত 
হলো। 

১৩। ধৰ্মমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বৈচ্ছক শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান ২ - 
১৮৭০ সাল থেকে রাষ্ট্র ও স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয় 
এবং বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মঘেষা বা কোন গির্জা-পরিচালিত বিদ্যালয়- 
গুলির কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষা, দেওয়! হবে কি না এবং 
দিলে তা কি ভাবে দেওয়া হ'বে এ-সব ব্যাপার নিয়ে একট! ভীষণ 
মনোমালিন্য ও মনকষাকষি চলে আস্ছিল। এর একটা স্থমীমাংসা 
এতদিন হয় নি। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে এই বিবাদের একটা 
পরিণতি হয়েছে। একটু অনুধাবন করলে বোঝা যাবে এতে জয় 
হয়েছে বিশেষ বিশেষ ধর্মসপপরদায়গুলোর । কারণ বিদ্যালয়ে ধর্মমশিক্ষা 
ও নবপদ্ধতি অন্ুুদারে বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণে সরকারী অর্থসাহাষ্য 
ইত্যাদি ব্যাপারে সরকার এদের কথাই মেনে নিয়েছে ।, ১৮৭০ ও 
১৯০২ সালের শিক্ষা আইনে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যাপার নিয়ে পালামেন্টে এক 
ভীষণ উম্ম! ও রেষারেষির স্থষ্টি হয়ে সেখানকার আবহাওয়াকে দিয়েছিল 
বিষিয়ে । কিন্তু ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি পার্লামেন্টে আলোচিত 
হবার আগে থেকেই বিভিন্ন দলের মধ্যে বেশ একটা আপোষ-মুলক 
মনোভাব পরিদৃষ্ট হয়েছিল। 


১৪০ '_ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


ইংলণ্ডের বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় পরিচালনা 
করে থাকেন। এই সকল বিদ্যালয় সাধারণত সংগৃহীত টাদা বা 
বিশেষ বিশেষ বদান্য ব্যক্তির দানে পুষ্ট হয়ে থাকে । তাই এগুলোকে 
-স্বৈচ্ছিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অথবা সরকারীসাহায্যবঞ্চিত বিদ্যালয় বল! হয়ে 
থাকে । এই প্রকার শিক্ষারতনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এর! নিজের 
গিজ্জার মতানুসারে এবং বেশীক্ষণ ধরে ধর্মমশিক্ষা দিয়ে থাকেন। এই 
কারণে ধর্মাকু্ঠ জনসাধারণ ও পার্ল1মেন্টের সদস্তদের মধ্যেও এই ধর্ম্ম- 
ঘেঁব। শিক্ষায়তনগুলো। সম্বন্ধে একট! বিরূপ ভাব আছে। তবে এ 
কথা স্বাকাৰ্য্য যে ইংলগঙ রাষ্ট্র শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবার আগে এই 
পর্ধ্যায়ের 'বদ্যায়তনগুলে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার উদার আলোক 
বিকিরণ করে প্রভূত জনকল্যাণ সাধন করেছে । আর তা ছাড়! পমগ্র 
দেশ যখন সংগ্রামজনিত সঙ্কটকালের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে তখন 
দেশের অভ্যন্তরে ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে কোনপ্রকার বাদবিতণ্ড৷ বা 
নীতিগত কোন বিবাদের কথা উত্থাপন করা একেবারে অযৌক্তিক বলে 
বিবেচিত হঞ্েছিল। তাই ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইনে দেখ! যায় 
বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মদল্প্রদায়ভুক্ত বিদ্যালয়গুলোর ওপর অত্যন্ত ভদ্র ও 
সহৃদয় ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য এই একারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- 
গুলোর দুর্দশার সীমা ছিল না। এদের বাড়ীঘরগুলো। ছিল পতনোন্মুখ 
এবং এদের আথিক সঙ্গতির দিকট! একটুও আশাপ্রদ ছিল না. 

বিদ্যালকে ধন্মশিক্ষা নিয়ে ইংলণ্ডের শিক্ষাবিদের মধ্যে যে অবাঞ্ছিত 
দলাদলির-.স্থষ্টি হয়েছিল তার একটা সুচিন্তিত মীমাংসা করার প্রয়াস 
করা হয়েছে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে। স্বৈচ্ছিক শিক্ষায়তন- 
গুলোকে তিনটি পর্ধ্যায়ে ফেলে যায়৷ যখা-__দাহায্যপ্রাপ্ত, নিয়ন্ত্রিত 
ও বিশেষ চুক্তি সম্পন্ন । সাহাব্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় হবে সেইগুলো যে- 
গুলোর কর্তৃপক্ষগণ বিদ্যালয় গৃহের পুনঃ সংস্কার বা উন্নয়নের অর্দেক 
ব্যয় বহন করতে বা তুলতে সমর্থ ও ইচ্ছক। এ সব ক্ষেত্রে বাকী 
অদ্দেক ব্যয় বহন করবে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ। এ হেন বিদ্যালয়ে 
খৰ্ম্মসম্প্রদায়গুলোর নিজেদের শিক্ষক নিযুক্ত করবার এবং নিজেদের 
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অভিরুচি অনুযায়ী ধর্ম্মশিক্ষা দেবার অধিকার থাকবে । কিন্তু যদি 
কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলো বাকী অর্ধেক ব্যয় বহন 
করতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক, সেসব স্থানে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ সমন্ত' 
ব্যয় বহন করবার দায়িত্ব নেবেন এবং এহেন বিদ্যায়তনগুলে! নিয়ন্ত্রিত 
বিদ্যালয়ের পর্য্যায়ে পড়বে । এসব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাদের 
সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। একমাত্র এসব বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে তাদের মতামত নেওয়া হবে। তাদের 
বিশেষ বিশেষ শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয়ে দুঘণ্টার বেশী যে ধর্ম্মশিক্ষার 
রেওয়াজ চলে আসছে তা আর স্বীকার করা হবে না। সর্ববসন্মতিক্রমে 
যে ধর্মপাঠাস্থী নির্ধারিত হয়েছে তদনুসারে অন্য সময় সে পাঠ্যস্থচী 
অনুসারে ধর্ম্মশিক্ষ। দেওয়া! হবে । এ-সব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ছুই- 
তৃতীয়াংশ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং এ-সব ক্ষেত্রে ধারা 
যাজন নন, তাদের প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার একে একে 
আরম্ভ হবে। 

বিশেষ বিশেষ ধৰ্ম্মসম্প্রদায় পরিচালিত কয়েকটি বিদ্যালয়ে সিনিয়র 
ছেলেমেয়েদের পাঠ ব্যবস্থা ছিল ইংলগ্ডে। ১৯৩৬ সালের শিক্ষা 
আইনে এরূপ স্থিরীকৃত হয় যে এই সব সিনিয়র ছেলেমেয়েদের জন্য 
নতুন বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের উদ্দেশে শতকরা! ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ 
ব্যয়ভার বহন করবার প্রস্তাব করে আব্দেন-পত্র চাওয়া হয়েছিল । 
যথানির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই প্রকার বিদ্যালয়গুলো থেকে পাঁচশর কিছু 
বেশী দরখাস্ত পড়েছিল। এতে এই সব বিদ্যালয়ের মাত্র এক- 
তৃতীয়াংশ ছেলেমেয়েদের বাবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে দ্বিতীয় 
বিশ্বনমর বেধে যায়। ফলে এইভাবে মাত্র ৩৭টি বিদ্যালয় গৃহের 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যুদ্ধে আবার এ-ধরণের বহু বিদ্যালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছিল। তাই ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে ১৯৩৬ সনের 
শিক্ষাবিধির সাহাব্যপ্রস্তাব পুনরুপস্থাপিত করা হয়েছে। এর ফলে 
নৃতনতম শিক্ষাব্যবস্থায় গৃহনিৰ্শ্মাণ ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ করা এই 
ধরণের সাম্প্রদায়িক বিগ্যালয়গুলোর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এই শ্রেণীর 
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বিষ্ভায়তনগুলোকে বিশেষদুক্তি-সম্পন্ন বিদ্যালয়ের পর্ধ্যায়ে ফেলা যায়। 
এরূপ অর্থসাহায্যের ফলে যে সব স্থানীয় শিক্ষাকর্তুপক্ষের মধ্যে 
যাজকীয় প্রভাব নেই তাদের ক্ষমতা পূর্ববাপেক্ষা বন্ধিত হয়েছে । এই 
শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ ও অপসারণ করবার ক্ষমতা 
তাদের হাতে এসেছে। এ-সব বিদ্যালয়ে অবশ্য যাঁরা ধর্মমশিক্ষা 
দেবেন, সে-ধরণের বিশেষ শিক্ষক নিয়োগোর ব্যাপারে বিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষের মতামত নিয়ে কাজ করতে হবে। এ-সব বিদ্যালয়ে J 
স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এদের কর্তৃপক্ষের একতৃতীয়াংশ '' 
নিজেরাই মমোনীত করতে পারবেন । এ-সব বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা 
যাজকীয় মতেই হবে--এ ব্যবস্থা করা হলে ৷ 

১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা 
করা হয়েছে_সর্ববপ্রকার বিদ্যালয়ে সকল স্তরে ধর্ম্মশিক্ষ। দেবার ব্যবস্থা 
হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের কাজ সমবেত প্রার্থনা বা কোন না 
কোন ধর্মানুষ্ঠান দিয়ে আরম্ভ হবে। আইনের সাহায্যে বিদ্যালয়ে 
বিস্যালয়ে ধৰ্ম্মশিক্ষ। দেবার ব্যবস্থা ইংলগ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে এই 
প্রথম করা হলো। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়ে 
ধৰ্দ্শিক্ষার কারস স্ব্বজনগ্রাহ্য হওয়া প্রয়োজন। সেই কারস 
বিশেষ কোন ধর্ম্ম-ঘে'ষা হলেই গোলমালের স্থষ্টি হয়। অবশ্য কোন 
অভিভাবকের ধর্ম্মশিক্ষায় আপত্তি থাকলে তার ছেলেমেয়েকে 
ধর্মাশিক্ষায় যোগদান করতে হবে না । 

এখন থেকে ইংলণ্ডে স্থানীয় শিক্ষাকতৃপক্ষ পরিচালিত এবং বিশেষ 
ধ্মস্্রদায় পরিচালিত ছৃধরণের বিদ্যালয় পাশাপাশি থাকায় নানাবিধ 
জটিল ও দুরহ সমস্তার স্থাি হয়েছে। এসব নিয়ে অবশ্য বিতর্ক 
বিতণ্ডার অন্ত নেই। ১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে সেই বিক্ষোভকে 
আপোবমূলক আবহাওয়ার মাধ্যমে বহুলাংশে প্রশমিত করার প্রয়াস 
করা হয়েছে। যাজক সম্প্রদায় পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর যে এতে 
খুব স্থবিধা হয়েছে এ-কথা বলাই বাহুল] । এর ফলে এদের অর্থাভাব 
যে ছুরীভূত হলো ত! নয়। আধুনিক শিক্ষা! ব্যবস্থার বিজ্ঞানসম্মত 
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সাজ-সরঞ্ামযুক্ত বিদ্যালয় গৃহ এরা পাবে। সবের্বোপরি এদের লাভ 
হলো এই যে এই সব ধৰ্ম্মসম্প্রদায় স্ব স্ব মতান্ুযায়ী নিজেদের বিদ্যালয়ে 
বৰ্ম্মশিক্ষ। দিতে পারবে। 

১৪। বিদ্যালয় পরিদশন ব্যবস্থা এতদিন অর্থাৎ ১৯৪৪ সালের 
আগে ইংলণ্ডে যে সব বিদ্যালয় কোন প্রকার সরকারী সাহায্য বা 
স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের কোন সাহায্য পেতো না, সেগুলোর নাম বোর্ড 
আব এডুকেশনে রেজেষ্টি করা বা সেগুলো পরিদর্শন কররার কোন 
নিয়ম ছিল না। যে সব বিদ্যালয় স্বেচ্ছায় পরিদর্শন করাতে চাইতো, 
কেবলমাত্র সেগুলো বোর্ড অব এডুকেশনের পরিদর্শকরা পরিদর্শন 
করতেন। ইংলগ্ের বনুপ্রসিদ্ধ আবাসিক পাবলিক বিদ্যালয় গুলো 
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বহিভূ্ত ছিল। সুতরাং সেগুলোর পরিদর্শনের 
কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এ সব বিদ্যালয়ে অবশ্য কোন প্রকার 
তদারকী না করলেও চলতো । কিন্তু এই অব্যবস্থার আওতায় বহু 
নিকৃষ্ট ধরণের আভিজাত্য__তন্দ নালিকান| বিগ্ভালয়ও নিজেদের 
ইচ্ছামত অবলীলাক্রমে চলতে পারতো । এই বিগ্ালয়গুলোই ছিল 
ইংলগ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার কালিমা ম্বরপ। ১৯৩২ সনের তদস্তু কমিটি 
এদের সংখ্যা ধার্য করেছিলেন দশ হাজার। এই তদন্ত কমিটি 
বলেছিলেন যে এই ধরণের প্রায় আট হাজার বিদ্যালয় একেবারে বন্ধ 
করে দেওয়! উচিৎ। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে দেই ব্যবস্থাই করা 
হয়েছে। এখন থেকে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নাম শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে 
রেভেদ্তি করা হবে এবং শিক্ষামন্ত্রীর পরিদর্শকগণ সর্বস্তরের সকল 
প্রকার বিদ্যালয় পরিদর্শন ক'রে তাদের মতামত প্রকাশ করবেন। 
প্রয়োজন বোধ করলে শিক্ষামন্ত্রী অবাঞ্চিত বিদ্ভালয়গলোকে রহিত 
করতে পারবেন। প্রাইভেট ও স্বাধীন বিদ্যালয়গুলোর জন্য শিক্ষামন্ত্রী 
একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেছেন। 

১৫। শিক্ষামূলক গবেষণ! ₹-১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে শিক্ষা 
গবেষণার মত দুরূহ ব্যাপারেও সুব্যবস্থা কর। হয়েছে । যদি কোন 
স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ অথবা শিক্ষামূলক কোন প্রতিষ্ঠান 
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শিক্ষা-গবেষণার কার্য্যে লিপ্ত থাকে, তাহ'লে তাকে শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর 
থেকে অর্থ সাহায্য করবার ব্যবস্থা করা হগলো। স্থানীয় 
শিক্ষাকর্তৃপক্ষগুলোর সীমানার মধ্যে যাতে বিস্তুততর ভাবে গবেষণার 
কাজ চলে সে-বিষয়ে বিশেষ অনুজ্ঞা দেওয়া হয়েছে । শিক্ষবিষয়ে যে 
গবেষণার একান্ত প্রয়োজন, সে কথা আজকাল সবাই স্বীকার 
করছেন। পরীক্ষামূলক কাজে লিপ্ত থেকে, ঠেকে শিখে বা ভুল পথে 
চলে শিক্ষায় সুফল লাভ করার আশা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। 
এতে অযথ। শক্তির অপচয় হয়। তাই বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার পথে 
চললে সময় ও শক্তি অযথ। নষ্ট হবার আশঙ্কা কম। এভাবে চললে 
ক্রুত সুফল আশ! করা যায়। কিন্তু ইংলণ্ডে এবিষয়ে সরকারী শৈথিল্য 
পরিলক্ষিত হয়েছে বহুদিন ধরে। মাত্র কয়েক বছর আগে অর্থাৎ 
১৯৪৩ সালে ইংলণ্ডে “শিক্ষা-গবেষণা-পরিষদের” প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 
তাও আবার হ'য়েছে বিদেশীর অর্থান্থকুল্যে। কাজেই ১৯৪৪ সালের 
শিক্ষা আইনের এই ব্যবস্থা সকলে; মনঃপুত হয়েছে এবং সকলের 
হি আশার সঞ্চার করেছে। শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যাপারে ম্যাকনেয়ার 
রিপোর্টেও এবিষয়ে বিশেষ বিশেষ সুপারিশ করা হয়েছিল। এই 
রিপোর্টে শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় শিক্ষাক্ৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষণ 
কলেজ ব। বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের 
নিয়ে একটি “শিক্ষ! গবেষণা! পরিষদ” স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছিল । 
এতে ইংলণ্ডে শিক্ষা গবেষণার কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। 

১৬।  শিক্ষরিত্রীদের বিবাহ-সন্তরায় অপসারণ : আগে, দেখা 
যেত যে ইংলণ্ডে বিদ্যালয়ের কন্তৃপক্ষগণ নানা কারণে বিবাহিত 
শিক্ষিকাকে কার্যে নিয়োগ করতে সহজে সম্মত হতেন না। অনেক 
. সময় দেখা যেত যে কর্মরত কুমারী শিক্ষয়িত্রী বিবাহের পরে কার্য 
থেকে বরখাস্ত লিপি পেতেন। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে রাষ্ট্র ও 
স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়ে এহেন অবিচার বন্ধ কারে 
দেওয়া হয়েছে। বরং সুখের বিষয় এই যে শিক্ষয়িত্রীর জনপ্রিয়তা 
ইংল্ডে উত্তরোত্তর বন্ধিত হয়েছে। 
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১২। স্থানীয় শিক্ষা পরিচালন! ঃ_স্থানীয় শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও 
পরিচালনা ব্যাপারে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে সুস্পষ্ট নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে শিক্ষাবিষয়ক কোন কাজই স্থানীয় শিক্ষা- 
কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীনে থাকবে না। শিক্ষামূলক কার্ধ্যাদি হবে 
শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদনসাপেক্ষ । কিন্তু দুঃখের বিয়য় এই যে শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে সংহতি সাধনের শত প্রয়াস সত্বেও অনংহতি থেকেই যাচ্ছে। 
ইংলণ্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার যাজকীয় এবং যাঁজকেতর 
দ্বিবিধ ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে মতবৈষম্য এবং তজ্জনিত কলহের স্ষ্টি 
করেছে। শিক্ষা পরিচালন! ব্যাপারেও স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগুলোর 
মধ্যে ছুরকম ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার অগ্রগতির পথে নানাবিধ অন্তরায় 
দেখা দিচ্ছে। ১৯০২ সালের শিক্ষা আইনে এরূপ স্থিরীকৃত !হ’য়েছিল 
যে, যে সব মিউনিসিপ্যালিটি বা সহরতলী এলাকার জনসংখ্য। হ’বে 
যথাক্রমে দশহাজার ও কুড়ি হাজারের ওপরে তাদের শিক্ষাকর্তৃপক্ষেরা 
কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এর চাইতে বৃহত্তর 
শাসন এলাকার শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ কাউন্টি-কাউন্সিল এবং কাউন্টি 
মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিগুলো প্রাথমিক ও উচ্চতর এই দ্বিবিধ শিক্ষার 
ব্যবস্থাদি করবেন। এর ফল হচ্ছিল ইংলণ্ডের প্রায় তিনশতাধিক 
শাসন-এলাকার শিক্ষার অব্যবস্থা। এই অব্যবস্থা দুর করবার উদ্দেশ্যে 
১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে এরূপ স্থির করা হলো যে কেবলমাত্র 
বৃহত্তর শাসন এলাকার স্থানীয় শিক্ষাকর্তপক্ষগণ অর্থাৎ কাউটি- 
কাউন্সিল এবং কাউন্টি কাউন্সিলগুলোই এখন থেকে সকল প্রকার 
শিক্ষার পরিচালনা করবেন। এতে স্থানীয় শিক্ষাকৃপিক্ষের সংখ্যা 
. প্রায় অর্ধেক নেমে এসেছে। কিন্তু এতে যে গোলযোগের অন্ত 
হয়েছে এ-কথা বিশ্বাস করা যায় না । বরো কাউন্সিল এবং সহরতলী 
কাউন্সিলগুলো৷ তাদের কর্তৃত্ব ছাড়তে চাইবেন কেন? ফলে একট! 
আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা হ'লো। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলোর, মধ্যে 
যেগুলো একটু বড় অর্থাৎ যাদের জনসংখ্যা ১৯৩৯ সালের ৩১শে জুন 

১০ 
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পর্য্যস্ত ষাটহাজার বা যাদের অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র- 
ছাত্রীসংখ্যা সাতহাজার ছিল ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সে- 
গুলোকে “ব্যাতিক্রম এলাকা» বলে অভিহিত হলো । এদের শিক্ষা- 
কর্তৃপক্ষগণের ডিভিশন্াল এক্সিকিউটিভ বলে আখ্যা দেওয়া হ’লো এবং 
এঁদের এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সবর্ববিধ ভার অর্পণ 
করা হলো। কিন্ত শিক্ষাকর স্থিরীকরণ এবং তা তোলবার ভার বা 
টাকা পয়সা ধার করবার ক্ষমত! এদের থাকবে না। এঁদের শিক্ষা- 
মূলক কোন পরিকল্পনা কাউন্টি-কাউন্সিলের মারফৎ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে 
পৌছুবে। এতে যে অবশ্য খুব সুফল হয়েছে, তা নয়। কার্ধ্যক্ষেত্রে 
দেখা যাচ্ছে যে অধুনাস্থষ্ট এই ডিভিশন্টাল এক্সিকিউটিভ. ও কাউটি 
শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণের মধ্যে মনোমালিন্যের স্ষ্টি হচ্ছে এবং এতে নবতম 
শিক্ষাপ্রসারের পথে নানাবিধ অন্তরায় দেখা দেবে। “ব্যতিক্রম 
এলাকা” না স্ষ্টি করলেই বোধ হয় ছিল ভাল। একই এলাকায় ছোট 
বড় নানাপ্রকার শিক্ষাকর্তৃপন্ষের সৃষ্টি হলে সুষ্ঠু শিক্ষাপরিচালনার কাজ 
বহুলাংশে ব্যাহত হবে সে কথা বলাই ঝহুলা। স্থানীয় উদ্যম ও উৎসাহ 
প্রশংসার সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা তীব্র বিরোধিতা ও 
মনোমালিন্যের কারণ হয়ে পড়ে। ছোট ছোট স্থানীয় শিক্ষাকর্ত 
পক্ষের আধিক সঙ্গতি কম। তাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য 
রেখে তাদের অপমানিত বা লান্থিত বোধ কর! কোনপ্রকারে যুক্তিযুক্ত 
হবে না। 

১৮। সময় ভালিকা 8১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধিতে স্থানীয় 
শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণকে এইপ্রকার দির্দেশ দেওয়া হ'লেছিল যে ১৯৪৪ 
সালের ১লা এপ্রিলের আগে তারা শিক্ষামূলক নানা প্রতিষ্ঠানের মত 
নিয়ে শিক্ষাবিষয়কে পরিকল্পনা গুলো শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে পেশ করবেন । 
কিন্ত কার্ধ্যক্ষেত্রে দেখ! গেল কাজটি অত্যন্ত জটিল এবং বৃহৎ। তাই 
স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণ নির্দিষ্ট সময়ের মুধ্যে তাদের পরিকল্পনাগুলো 
প্রস্তুত করে উঠতে পারেন নি। শিক্ষামন্ত্রীকে বাধ্য হয়ে কিছু বেশী 
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সময় দিতে হ'লো। প্রায় দেড়শ স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের মধ্যে মাত্র 
যাটটি স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ তাদের স্থচিস্তিত পূর্ণ পরিকল্পনা পাঠাতে 
পেরেছিলেন এবং আরও গোটাকুড়ি তাদের পরিকল্পনার প্রথম দফাটুকু 
পাঠাতে পেরেছিলেন । এই পরিকল্পনাগুলোতে যে ব্যয়ের দিক ছিল, 
তা ভেবে দেখবার বিষয়। বিছ্যালয়গুলোর বাড়ীঘর, মাঠ, ইত্যাদির 
অপৌনঃপুনিক ব্যয় হবে অনুমানিক ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ 
আমাদের হিসেবে একহাজার পঞ্চাশ কোটি থেকে প্রায় বারশ কোটি 
টাকার কাছাকাছি। 

আগেই বলা হয়েছে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক ও বিদ্যালয় গৃহাদির 
অভাবের জন্য ইংলণ্ডে পনের বছর পর্যন্ত আবশ্যিক শিক্ষা কিছুকাল 
স্থাগিত রাখা হ'বে। নানা অস্থবিধ। থাকা সত্বেও ১৯৪৭ সালের ১লা! 
এপ্রিল থেকে এই নবতম ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। এ সময়কার, 
পরিসংখ্যান অন্থুসারে দেখা গেছে যে চোদ্দ বছরের বেশী বয়সের ৪ লক্ষ 
ছেলেমেয়েরা আরও এক বছর শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। এই সব 
ছেলেমেয়ে যুদ্বোত্তরকালে দেশের অর্থ নৈতিক ব্যাপক মন্দার দিনে 
কারখানা, অফিদ বা! ব্যবসায়ে ঢুকে রোজগার ক'রে বাপমায়ের আয়ের 
দিকে খানিকটা সুরাহা করতে পারতো। এর ওপর যুদ্ধের পর 
ইংলগ্ডের লোকসংখ্যার অভাব ছিল কিন্তু ইংলগ্তের গরীব পিতামাতা 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন ব'লে তারা তাদের 
সন্তানসন্ততিদের শিক্ষাগ্রহণের কালকে আর এক বছর বাড়াতে 
কোনপ্রকার আপত্তি তোলেন নি। কিন্তু ইংলগ্ের অতীতের শিক্ষার 
ইতিহাস অন্তরূপ। এক বছর ছাত্রছাত্রীর বি্ভালয়গমনের বয়স বৃদ্ধির 
ফলে ইংলগ্ের জনসাধারণের প্রভূত উপকার হয়েছে এবং এতে একটি 
বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণিত হ’লো যে জন্তানসন্ততিদের শিক্ষার জন্য 
ইংলগ্তের পিতামাতার! ব্যক্তিগত ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার ক'রে ত্যাগ করতে, 
শিখেছে। 

১৯। ১৯৪৪ সালের নিক্ষ/ আইনের ব্যয়ের দ্রিকঃ_ ইংলগে 


Emre 


১৪৮ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


শিক্ষা বাবদ যে ব্যয় হয় তার বেশীর ভাগ আসে জাতীয় আয় থেকে। 
জাতীয় আয় বলতে বোঝায় শিক্ষার জন্য পার্লামেন্ট কর্তৃক ধার্য্য করা 
ঝা স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্য করা মোটামুটি ধরণে বল! যায় 
১৯৪৪ সালে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণকে পাল“মেণ্ট তাদের ব্যয়ের 
অর্ধেকের বেশী সাহায্য হিসেবে দিতেন। কিন্তু ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে 
যে দব সংস্কারের প্রবর্তন প্রস্তাব করা হয়েছে, সেগুলোকে কার্যকরী 
করতে হলে আরও অর্থের প্রয়োজন। প্রস্তাবিত সংস্কারের জন্য যে 
অর্থব্যর হবে তার বেশার ভাগ খরচ শিক্ষামন্ত্রী বহন করবেন বলে 
স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । ১৯৪৪-৪৫ সনের 
শিক্ষাবাবদ পরিসংখ্যান অনুসারে জানা যায় যে & বৎসরে শিক্ষামন্ত্রীর 
দপ্তরে ব্যয় হয়েছিল ৬ কোটি এক লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আটানববই 
কোটি টাকা। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের ট্যাক্সলন্ধ অর্থ হতে ব্যয় 
হয়েছিল পাচ কোটি চব্বিশ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৮১ কোটি টাকা। 
১৯৪৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে প্রত্যেক স্থানীয় শিক্ষাকত্ৃপিক্ষের 
জন্য শিক্ষামন্ত্রী শতকরা ৫ পাউণ্ড ক’রে সাহায্য বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা 
করেছেন। যে সব স্থানীয় শিক্ষাবর্তৃপক্ষের আখিক সঙ্গতি ভাল 
নয়, তাদের প্রধান গ্রান্টের উপরেও অধিকতর অর্থ সাহায্য করবার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে । যুদ্ধোত্তরকালে 
ইংলণ্ডে যে সব জরুরী ট্রেনিং কলেজ খোলা হয়েছে সে সব 
কলেজ ও বিদ্যালয়ে দুধ, খাছ ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাদির ব্যয় 
স্থানীয় শিক্ষাকতৃপিক্ষগণকে করতে হয় না ; এ-সবের ব্যয়ভার 
শিক্ষামন্ত্রী বহন করে থাকেন। 

ইংলণ্ডে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সে-সব শিক্ষামন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে। যেটুকু যোগাযোগ আছে এদের সঙ্গে ত শুধু শিক্ষক-শিক্ষণ- 
ব্যবস্থা, বয়স্ক-শিক্ষ এবং সরকার প্রদত্ত বৃত্তি অথবা ভাতা ইত্যাদি 
ব্যাপার নিয়ে। কিন্তু তাহলে হবে কি? এই সব বিশ্ববিগ্ভালয়গুলোকে 
শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয়মঞ্জুর কমিটির মাধ্যমে যথেষ্ট 


১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধি ১৪৯ 


পরিমান অর্থ সাহায্য করা হয়। ১৯৪৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী 
ইংলণ্ডের অর্থসচিব পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছিলেন যে আগামী দু 
বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলোর সাহায্যের পরিমাণ একুশ লক্ষ 
উনপঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন কোটি বাইশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ 
হাজার টাকা থেকে উনযাট লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আট কোটি পঁচাশী 
লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই সঙ্গে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে 
এই সাহায্যের পরিমাণ ভবিষ্যতে আরও বাড়ানো হবে। এছাড়া 
বিশ্ববিষ্ঠালয় গুলোর বাড়ীঘর, যন্ত্রপাতি লাইব্রেরির বই ইত্যাদি ব্যাপারের 
অপৌনংপুনিক ব্যয় বাবদ আগামী দশ বছরের মধ্যে এক কোটি 
সাতাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ আটাশ কোটি বার লক্ষ 
পঞ্চাশ হাজার টাকার মত দেওয়া হবে । 

দেশের গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রী যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার 
সুযোগ সুবিধা পায় সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রী ৩৬০টি সরকারী বৃত্তি 
দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এই সরকারী বৃত্তির সাহায্যে আবাসিক 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে থাকা ও অনার্স কোর্স পড়ার যাবতীয় খরচ অনায়াসে 
মেটানো যায়। হিসাব করে দেখা গেছে যে সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র- 
ছাত্রীর ছুই-তৃতীয়াংশই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা শিক্ষালাভ করে, 
তারাই পেয়ে থাকে। আপামর জনসাধারণের সম্তান-সম্ভতির 
প্রতিভার স্ুরণ এতদিন বহুলাংশে প্রশমিত হয়েছিল । বর্তমানের এই 
ব্যবস্থায় সেই অস্তরায় এখন অপসারিত হয়েছে। ইংলণ্ডের গণদেবতা! 
আজ জেগে উঠেছে । অভিজাত্যের শিথিলভিত্তি আজ পতনোন্মুখ। 

ইংলগ্ডের মেধাবী কিন্তু গরীব ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকারী বৃত্তি বা 
ভাতা দেবার ব্যবস্থা ছাড়! বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলো থেকে বা বিশেষ বদান্ 
প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক বৃত্তি, ষ্টাইপেণ্ড ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা আছে। 
ইংলণ্ডের অন্যান্য জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলোর সছদাহরণ 
অনুকরণ করে থাকেন। ফলে দেখা গেছে, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের 
ছাত্রছাত্রীদের শতকরা প্রায় ৪০ থেকে ৫* জন বেশ ভাল অর্থ সাহায্য 


5৫০ ইংলগ্ডের' শিক্ষাধারার ইতিহাস 


পায়। ইদানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অনেক বেড়েছে এবং অদূর 
ভবিষ্যতে আরও বাড়বে । কাজেই ইংলণ্ডের অর্থসচিবের কথানুসারে 
সরকারী সাহায্যের পরিমাণ যে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে সেই কথাই 

আমাদের বার বার মনে পড়ে । 
২০। পাঠাবহিভূ্ভি শিক্ষ৷ঃ শরীর শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা 'ও 
চিত্তবিনোদন £_-১৯৪৪ সালের শিক্ষাবিধির সব্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক 
ও গঠনমূলক দিক হলে! দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর 
ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সরকারের 
একান্তিক প্রয়াস। এই কাজে অবশ্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের 
যথাসম্ভব সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে এই আইনে । যাতে বিদ্যালয়ে 
বিদ্যালয়ে ক্যাম্প, অবকাশ সময়ে নানান্‌ রকমের অভিযান, খেলার মাঠ, 
ব্যায়ামাগার, সম্ভরণবাপী ইত্যাদির ব্যবস্থা করার জন্য স্থানীয় শিক্ষা- 
কর্তুপক্ষগণের উপর নির্দেশ দেওয়| হয়েছে। এই নব ব্যবস্থা আধুনিক. 
শিক্ষার অপরিহা্ধ্য অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। ইংলণ্ডে এই 
সর্বপ্রথম পাঠ্যবহিস্ূত শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের বিধিসন্মত মর্যাদা 

দেওয়া হলো। 

বটি ১15 সালের শিক্ষাবিধির একট। মোটামুটি 
মিনি ক ৷ এই আইন প্রবর্তনের ফলেইংলণ্ডের 
লূতে আরম্ভ করেছে। এর ফলে সমগ্র 


দেশে অভাবনীয় রূপান্তর হবে এব 
ু ং দেশ দিক থেকে 
বহুলাংশে প্রগতিশীল হয়ে উঠবে, মজা 


সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। 
ইংলণ্ডের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের শিক্ষার জন্য এত বৈচিত্র্যময় এবং 
ব্যাপক ব্যবস্থা ই ইতিপূর্ব্বে অ 


র কখনো অনুষ্ঠিত হয় নি। 
এই শিক্ষাবিধিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক "ও অধিকতর শিক্ষা 


ধারাবাহিকভাবে যাতে জনসাধারণের পক্ষে সহজলন্ধ ও সুগম হয়ে ওঠে 
তার ব্যবস্থাদি করা হয়েছে। অবশ্য মাধ্যমিক বিদ্যা লয়গুলোর প্রকৃষ্ট 
কপ কেমনতর হবে তার জন্য ধরা বাঁধা; কোন নিয়ম করে দেওয়া 


A 


১৯৪৪ সালের শিক্ষারিধি ১৫১ 


হয়নি। এর আগে হাডো, সেপন্স কমিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর 
রূপ স্থিরীকরণের জন্য বহু পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করেছেন । মাধ্যমিক 
শিক্ষাক্ষেত্রে যে প্রকৃষ্ট রূপের অভাব তার কারণ রয়েছে ইংরেজদের 
জাতিগত বৈশিষ্ট্যে । এর! ধরাবীধ! কোন বিষয়ের নিগড়ে আবদ্ধ থাকতে 
চায়না । বৈচিত্র্য ও পরীক্ষা নিয়েই এদের কাজ কারবার। তাই 
মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক ক্রিয়াকর্ম্মের 'ও বৈচিত্র্যের যথেষ্ট 
অবকাশ রাখা হয়েছে । একটা বাধাধর। ছাচে সব বিষ্ভালয়গুলোকে 
ঢাল্লে, নবতম অবদান বন্ধ হ'য়ে যায়। তাই ব্রিটিশ সরকার তাদের 
শিক্ষা বিবৃতিতে মেনে নিয়েছিললেন যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির 
বৈচিত্রময় ও পরীক্ষামুলকরূপ থাকবে । প্রাথমিক বিদ্যালয়. থেকে 
মাধ্যমিক দিদ্যালয়ে প্রবেশের পরীক্ষা-প্রণালী ও মনোনয়ন প্রথা সম্বন্ধে 
১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন একেবারে নীরব বললেই চলে । এতে অবশ্য 
ফল ভালই হয়েছে। দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বৈচিত্র্যময় করার 
অবকাশ রেখে নানান ধরণের বিদ্যালয় নিয়ে ইংলণ্ডে আজকাল পরীক্ষা 
চলেছে। হয়তো এই গবেষণার মাধ্যমে পরিণামে ইংলণ্ডের মাধ্যামিক 
শিক্ষার এমন একটি রূপ স্থিরীকৃত হ'বে যা! দিয়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণের 
সর্ববরুচির ও সর্ববপ্রয়োজনের চাহিদা মেটানো যায়। তাই বর্তমানে 
ইংগণ্ডে দেখতে পাওয়া যায় লণ্ডন, মিডল্সেক্স প্রভৃতির স্থানীয় 
শিক্ষাকর্তৃণক্ষগণ বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করছেন। এইসব 
বহুমুখী বিদ্যালয়ে জ্ঞানমুখী অত্যাধুনিক ও যান্ত্রিক বিদ্যালয়গুলিতে 
যুগপৎভাবে সব রকমের বিষয়গুলো শেখাবার ব্যবস্থা থাকবে । এর ফলে 
স্থবিধ। হ’লে! এই যে যদি কোন ছাত্রছাত্রী কিছুদিন এক ধরণের বিষয় 
পড়ার পর তার ১৩ অথবা ১৪ বছর বয়সের সময় মনে করে, যে ধরণের 
বিষয়গুলোতে সে পড়ছিল সেগুলো তার আর ভাল লাগছে না, 
তাহলে তার অভিলাষ অনুযায়ী যে কোন ধরণের পড়া সে অনায়াসে 
আরম্ভ করতে পারবে । এতে নতুন বিদ্যালয় বদলাবার ও নবতম 
পরিশ্রমের হাঙ্গামা থেকে সে অনেকাংশে রেহাই পাবে। যাতে বিভিন্ন 


১৫২ ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার ইতিহাস 


প্রকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে একট! সমন্বয় হ'তে পারে তা 
পরীক্ষা করে দেখার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয়গুলোই হ’লো যথোপযুক্ত 
স্থান। বর্তমানে ইংলণ্ডে কোন কোন স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ 
সরকারের বিবৃতি অনুমোদিত তিন ধরণের আলাদা আলাদ। মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেছেন। আবার কতকগুলো স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ 
দ্বিমুখী বিদ্যালয়ের প্রবর্তন করছেন। মোটের ওপর মাধ্যমিক শিক্ষা কি 
প্রকার হ'লে দেশের সমগ্র জনপাধারণের কল্যাণ হয় তা নিয়ে ইংলণ্ড 
এখনো পরীক্ষা আর গবেষণার অস্ত নেই। এমনও স্থির হ'য়েছে যে 
যান্ত্রিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শ্টহাও, টাইপরাটিং বুককিপিং 


ইত্যাদি বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়গুলো! তের বা চৌদ্দ বছরের পর অর্থাৎ 


উচ্চতর শ্রেণীতে পড়ানো হ'বে। এর আগে এই সব বিষয় কোন শ্রেণীর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শেখাবার ব্যবস্থা ছিল না। হয় ছুটির পর আলাদা৷ 
শ্রেণীতে, না হয় শনিবার সকালে পড়াবার চেষ্টা, করা হ’তো। 
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